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৩) 


ভূমিকা এবং কিছু কথা 


সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আসমান ও জমিনের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, 
পালনকর্তা, রম্চাকতা এবং সারা জাহানের আধিপতি। দরুদ ও সালাম পেশ করছি 
আল্লাহর প্রেরিত সবশেষ এবং সবশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর প্রতি এবং তাঁর পরিঝারবর্গ ও সাহাবাদের প্রাতি। 


ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। কি নেই ইসলামে? ঘুম থেকে ওঠা হতে 
শুরু করে ঘুমাতে যাওয়া, নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি, কুটনীতি,দেশ 
পরিচালনা, নারীর নিরাপত্তা,একটি হালাল বন্ধন,ইহকাল-পরকাল,পাপ- 
পৃণ্যেহালাল-হারাম....আরো কতো কি যে, ইসলাম আমাকে আপনাকে 
দিয়েছে যা বলে শেষ করা যাবে না। তারপরও কেন দূরে? কীসে আপনাকে 
ধোঁকা দিলো? আল্লাহ তো আপনার অপেক্ষায় আছে,কখন আপনি তওবা 
করবেন। ০ 15 8৮০ তিনি তো অসীম 
দয়ালু, ক্ষমাশীল। ভাই-বোনেরা একটিবার তওবা করে ফিরে এসেই দেখুন, 
অসীম দয়ালু রহমানের মনোনীত ধর্ম ইসলাম কেন পূর্নাঙ্গ জীবন 
বিধান,কেন রয়েছে এতে শান্তি ও পূন্যে। মৃত্যুর ফেরেশতা দরজায় কড়া 
নাড়ার আগেই যেন দ্বীন থেকে বিচ্যুত ভাই বোনেরা হেদায়াতের পথ খুঁজে 
পায়। ইয়া আল্লাহ দ্বীন থেকে বিচ্যতদের আপনি দ্বীন ইসলামের ছায়াতলে 
ফিরে আসার পথ প্রশস্ত করে দিন। 


আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমতে ই-বুকের কাজ শেষ করে উন্মুক্ত করতে 
পারলাম। এটা আমাদের প্রথম ই-বুক “কেনো আল্লাহর নির্দেশ ভুলে দূরে চলে 
গেলে?”। 


এই ই-বুক নিয়ে হাজির হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছেআমাদের পেইজ, ওয়েবসাইট 
এবং সোস্যাইল মিডিয়ায় প্রকাশিত বিভিন্ন ভাবধারার লেখকের অনেক লেখা থাকে 
যেগুলো উম্মাহর জন্য বেশ উপকারী। এই ধরনের লেখা সচরাচর কেউ অফলাইনে 
সংরক্ষণ করে না। যখন আপনার ইন্টারনেট থাকবে না বা ইন্টারনেট বন্ধ করে 
দেওয়া হবে যেটা বাংলাদেশে প্রায় সময়ই ঘটে থাকে। তখন আপনার প্রয়োজনে 
যেন সহজে অফলাইনে পেয়ে যান তাই এই ই-বুক উ দ্যোগ। ইনশা'আল্লাহ চেষ্টা 
থাকবে এই কার্যক্রম চলমান রাখতে আপনাদের দু'আয় রাখিয়েন। 


কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয় অতএব, কোনো ধরনের ভুলক্রটি পেলে পেইজ “ | ast Ea 
Analysis" (/lastera.analysis) এ জানিয়ে দিবেন। জাযাকাল্লাহু খয়রন। 


নাসিম আহমাদ্‌,ফাউন্ডার ও আাডমিন(LEA) 
৪) 


ভাসিটির ২/৩ পাসেন্ট মেয়ে পর্দা করে 


ভার্সিটির ২/৩ পার্সেন্ট মেয়ে পর্দা করে। বাকি সব গুলাই বেপর্দা। যদিও 
পোশাক হিসাবে ফ্যাশনাল হিজাব পড়ে৷ যাগ (89) ডেক্লাস পার্টি,গায়ে 
হলুদ,ডিপার্টমেন্টের ট্যুরে এদের কে বাকি দশটা মেয়ের মত অর্ধ উলঙ্গই 
দেখা যায়। এখন ২/৩ পার্সেন্ট নারীর পর্দা হনন করলে আমরা 
নাস্তিকদের কাছে হেরে যাবো। সুন্দর বিপ্লবী যুক্তি। কিন্তু বাকি ৯৭% 


নারী বেপর্দা হবার মূল ম্যাকানিজম এই সেকুলার শিক্ষা। 


অর্থাৎ যে শিক্ষায় গিয়ে ধর্ষিতা মনে করে। অর্থাৎ 
নারীদের থেকে ভার্সিটি টা হলো প্রেমিকের 
দ্বীন,পর্দাগায়রত,সতীত্ব উঠে মত। এখানে এসে ধীরে ধীরে 
যাচ্ছে। সেটায় আমরা মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে স্বেচ্ছায় 
পরাজিত হচ্ছি না। ব্যাপারটা বেপর্দা হলে কারো জাত যায় 
প্রেমের শারিরীক সম্পর্ক আর না। কিন্ত কোনো কুলাঙ্গার 
ধর্ষণের শারিরীক সম্পর্কের শিক্ষক পর্দার বিরুদ্ধে বললে 
মত। প্রেমিকের ফাদে পড়ে জাত উঠে যায়। এটাই 
নিয়মিত ধর্ষিত হলেও সে শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ম্যাট্রিক্স 
নিজেকে ধর্ষিতা মনে করে না। ধোঁকা। যা মানুষ থেকে 
কিন্তু কেউ জোর করে একবার সিস্টেমে আদায় করে। 
ধর্ষণ করলে সেনিজেকে 


এখন যদি কোনো ইংরেজ দেশ দখল করে ঘোষণা দেয় কুরআনের 
শাসন বাজেয়াপ্ত। তখন একটা কুলি মজুর পর্যন্ত ধর্ম রক্ষায় জীবন 
দিতো। জাতীয়তাবাদ এর নামে, দেশের সংবিধানের নামে কুরআন'কে 
এমন সিস্টেমে বাজেয়াপ্ত করছে যে। কুলি মজুর পর্যন্ত বিদ্রোহ করবে 
দুরের কথা। উচ্চ শিক্ষিত দ্বীনিরা পর্যন্ত এই কুরআন বাজেয়াপ্ত করা 
কুফুরি শাসন কে টিকিয়ে রাখতে ক্যাডেট,ভার্সিটি, বিসিএস দিচ্ছে। 
অর্থাৎ কুরআন বিরোধী একটা শাসন কে নির্মূল করতে বিদ্রোহ করার 
কথা। কিন্তু উল্টো শিক্ষা জীবন ও ক্যারিয়ার জীবন পুরোটাই উৎসর্গ 
হচ্ছে এই কুফুরি শাসন কে টিকিয়ে রাখতে। আরো সহজে বলি। একটা 
উচ্চ শিক্ষিত কে কখনো মূর্খের মতো মাজারে সিজদা করে শিরক 


করানো যাবে না। 


৫ 


কিন্তু তাকে আধুনিক শিরকের উপকরণ দিলে তাকে বলতে হবে না। সে 
স্বেচ্ছায় শিরক করবে। যেটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় জাতীয় দিবস 
গুলোতে এরা খাম্বায় ফুল দিয়ে, মোমবাতি দিয়ে শিরক করছে। এখন 
নারীরা ঘরে আবদ্ধ থাকার আন্দোলন করে না। আন্দোলন করে ঘর 
থেকে বের হওয়ার। পর্দা করে সব করা যায় এই দ্বীনি ইলাহির পর্দা 
আন্দোলনের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই। যেমনি সম্পর্ক নাই 
ইসলামিক দল হওয়ার কারণে নির্বাচনী নিবন্ধন বাতিল হওয়ার। আল্লাহ 
সবাইকে সঠিক ইসলাম জানার তাওফিক দিন 


চাক্রীজীবি মেয়েদের সাথে কি...তলনা করলে চলবে? 


-চাকরীজীবি মেয়েদের সাথে কি আমাদের নানী-দাদীর তুলনা করলে 
চলবে? 


-কেনো? 


- কারণ তারা ৯ ঘন্টা অফিস, সাথে আসা-যাওয়ার কত কষ্ট করে 
তারপর ঘরে এসে যদি ঘরের কাজও মেইন্টেইন করতে হয়, তাহলে 
কিভাবে হবে? তারাও তো মানুষ! 


- এ্যাক্সেক্টলি। কিন্তু কি বলতে চাইছেন? 


- বলতে চাইছি যে, আপনারা এই যে এটা সেটার বায়ানা করেন। এটা 
খাওয়াও ওইটা খাওয়াও। এগুলা আগের যামানায় চলতো। এখন এসব 
চলে না। এখন একটা মেয়ের কাছে এরকম আশা রাখা মানে, আপনি 
তার প্রতি জুলুম করলেন। 


- আমাদের নানী-দাদীরা তো নিজ থেকেই বিভিন্ন জিনিস রেঁধে 
খাওয়াতেন। প্রতিদিনকার নিয়ম মাফিক খাবার ছাড়াও। এই যেমন 
আমার মনে আছে, আমার নানু কত রকমের পিঠা বানাতে পারতেন। 
কত কষ্ট করে মাছের কোফতা! বিভিন্ন রকমের কোরমা! 


ডট 


- এখন এসব বলে লাভ নেই। এসবের আশা করা মান জুলুম করলেন। 


-আশা করলাম কই? ওনারা নিজেরাই এসব খাওয়াইসেন। এখনো 
অনেক মেয়ে আছে বিভিন্ন রেসিপি নিজ থেকে বানিয়ে পরিবারের 
বাকিদের খাইয়ে তৃপ্তি পায়। 


-মানে মেয়েদের ঘরে আটকে রাখতে চাচ্ছেন? 


-না না ভাই, অফিসে আটকে রাখতে চাচ্ছি। নয় ঘন্টা অফিশিয়াল জব। 
এরপরও এক-দুই ঘন্টা এক্সট্রা বিভিন্ন কাজ শেষ করতে করতে কখনো 
কখনো লেগে যায়। আবার আসা-যাওয়া। আবার যাওয়ার আগের 
প্রস্ততি, আশার পর বিশ্রাম। ঘরে আটকে রাখতে চাইবো কেনো? 


- এই তো। এটাই তো বুঝাচ্ছিলাম। এত ধকলের পর কি আমাদের সাজে 
তার কাছে এক্সট্রা কোন আবদার রাখার? আমাদের তো উচিত 
প্রতিদিনকার খাবার রান্না থেকে শুরু করে ঘর-দোর পরিষ্কার, কাপড়- 
চোপড় ধোঁয়া, বাচ্চাদের টেক কেয়ার করা সব ভাগাভাগি করে করা। 


- সেটাই দিনের ১২ ঘন্টা যদি অফিসেই আটকে রাখেন, এ ছাড়া আর 
উপায় কি বলেন? অফিসে না আবার মিলে মিশে সবাই কাজ করে না। 
সবার কাজ ভাগ করা। যে যেই ডিপার্টমেন্টের তাকে তা দিয়ে কাজ 
করায়। যদিও এদেশে এই প্র্যাকটিসটাও ঠিকমত হয় না। দেখা যায় যে, 
যে কাজের জন্য নিয়োগ দিয়েছে, এর চেয়ে বেশী সময় ধরে কাজ 
করায়। যেটা তার ডিপার্টমেন্টের কাজ না, সেটাও করায়। মাঝে মাঝে 
বেশী জরুরী হলে করা যেতে পারে। বাট এটা একটা চল হয়ে দাড়াইসে। 


- আরে ভাই আপনি অফিস নিয়ে পড়ে আছেন কেনো? অফিসে কষ্ট 
করতেসে, সেটা তার ক্যারিয়ারেই যোগ হচ্ছে। আপনি কাজ না করলে 
কম্পানী আপনাকে টাকা দিবে কেনো? আপানাকে টাকা কামাতে হবে 
টিকে থাকতে হলে। 


(a) 


- গ্যাকসাক্টলি আমিও সেটাই বলছি, পরিবারে টিকে থাকতে হলেও 
মায়া-মামতা নামক কারেন্সী লাগে। মায়া-মামতা, কোয়ালিটি টাইম 
স্পেন্ড না করলে তো আপনি টিকে থাকতে পারবেন না। পরিবারেও 
ডিপার্টমেন্টাল কাজ আছে। আপনারা সেগুলো ভেঙে দিতে বলছেন। 
ভাঙার পর যে সমস্যাগুলো হচ্ছে, সেটার জন্য আর ওই ভাঙাভাঙিকে 
দোষারোপ করছেন না। উল্টো আরো কেনো ভাঙা হচ্ছে না, সেটার গীত 
গাচ্ছেন। পারিবারিক ক্যারিয়ার সমৃদ্ধ করতে হলে এদিকেই ফোকাস 
বেশী দিতে হবে। 


একটা মেয়ের ১২ ঘন্টা যদি দিনে অফিসকে দেয়, তাহলে প্রতিদিন ৬ 
ঘন্টা ঘুম বাদ দিলে, তার নিজের আর পরিবারের জন্য ৬ ঘন্টা। রেশিও 
টা দেখেন। পরিবারের চেয়ে অফিসকে দিচ্ছে গড়ে দ্বিগুণ সময়। তো সে 
পরিবারের বেশী বিলং করে, নাকি অফিসে? এখানে ছেলের সাথে 
তুলনা এজন্যই দেয়া যাবে না যে, এক টাইপের কষ্ট একজনই করবে, সে 
সেটাতে প্রো হবে। মেয়েরা ঘরের কষ্ট করবে, সেটাতে মেয়েরা প্রো হবে। 
কিন্ত ছেলে-মেয়ে উভয়ই ঘরের কষ্ট-বাহিরের কষ্ট, তারা ঘরের কাজেও 
প্রো হবে না, বাহিরের কাজেও না। আপনি কি মনে করেন যেসব মেয়েরা 
ঘরের কাজ করে আবার বাহিরের কাজ করে, তারা বাহিরে খুব ভালো 
জানিই। আর ছেলেরাও যারা ঘরের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতো, 
তাহলে তার বাহিরে কাজেও ফোকাস দিতে পারতো ভালো। তার প্রো 
হবার সম্ভাবনা বেড়ে যেতো। না এখন তাকে ঘরের কাজেও সময় 
নিয়মিত দিতে হচ্ছে, সে বাহিরের কাজেও এ্যাভারেজই থেকে 
যাচ্ছে।এটা হচ্ছে জেনারেল রুলিং। এরপরও বিভিন্ন মেয়ে ঘরের বাহির 
কাজ করবে, করতে হবে - সেটা এক্সেপশনাল কেইস। কিন্তু তাদেরও 
এই সমস্যাগুলো ফেইস করতে হবে। এবং এগুলো নিয়েই চলতে হবে। 
কিন্ত এক্সেপশনাল কেই জেনারালইসড করলে সমাজ কলান্স করবে। 
আজকাল দেখা যায় অনেক মেয়েরা ঘরের কাজগুলো ভালোমত জানে 
না, তখন এসব নিয়ে বেশী ফাল পাড়ে যেটারে বলে আর কি, অনলাইনে 
সেসব করে। আগে হত কি, কোন মেয়ে এসবে দুর্বল থাকলেও বিয়ের 
পরে দেখা যেত যে, একটু কষ্ট শুরুতে করলেও একটা সময় তারা 
সেটাতে প্রো হয়েই যেতো। এটা যেহেতু ফিতরাত। 


(৮) 


কিন্তু এখন অনলাইনের যুগের এটার হার কমেছে। কারণ এখন তাদের 
ইগো বুস্টিং এর টুলস বেশী। এমন না যে তারা পড়াশোনায় খুব ভালো, 
বা জব লাইফে খুব ভালো পারফর্ম করে। কর্পোরেট সেক্টরে যেসব নারী 
ভালোভালো পদে আছে, প্রায় ৯৯.৯৯% হলো ফ্যামেলী প্রিভিলেজের 
কারণে। মাননীয় আম্মুর কেইসটা দেখুন। সব খানেই প্রায় এমন। 


বড়লোক ঘরের বড়লোকী চালচালন, ভালো ইন্সটিটিউশনে পড়াশোনা, 
ভালো লবীং পাওয়ার কারণে ক্যারিয়ারের শুরুতেই ভালো একটা পদে 
বসে যাওয়া। এটা ছেলেদের ক্ষেত্রেও সত্য। বাকি আপনারা যারা না 
পড়াশুনায় আছেন, না আছে তেমন ফ্যামিলি ব্যাক গ্রাউন্ড, আপনারা 
যারা অনলাইনে নারীর সমঅধিকার নিয়া চিল্লান, আপনারা ছাগলের ৩ 
নম্বর বাচ্চার পরও যদি কোনটা থাকে সেটা। এরা দুনিয়ার যে সফল্যের 
কথা দাবী করে, বা যেটা তাদের অধিকার মনে করে, সেটা পাওয়ার 
পরও কখনোই ছেলেদের মত সাফল্যের শিখরে যেতে পারবে না। যদিও 
এখনো তারা দোষ দেয় ফ্যামিলি, সমাজ মেয়েদের প্রতি বিরূপ। অথচ 
মেয়েদের পাশের হার বেশী, রেসাল্ট ভালো। আসল কথাটা হল, এসব 
আসলে মেয়েদের ফিতরা তের সাথে যায় না। 


জব করতে চাওয়া নারীটাও দেখবেন একটা সুখী সংসার চায়, স্টাবলিশ 
স্বামী চায়, কিউট কিউট সন্তান চায়। কারণ এসব আমাদের ফিতরাত। 
প্রোপাগান্ডায় যেহেতু তারা বেশী প্রভাবিত হয় তাই তারা মনে করে দুই 
নৌকায় পা দিয়ে চলা যাবে। মিডিয়া পাড়ায় একটা কথা আছে, বাঙালী 
নারী নাকি নায়িকা হতে চায়, কিন্তু ওড়না ছাড়তে পারে না। দিনশেষে 
বেশীর ভাগ মেয়ের জন্যই ওড়না ফিতরাত। সে হয়ত নায়িকার 
জনপ্রিয়তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে পারে। সে হয়ত নায়িকার মত হতে 
চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ওড়নায় টান দিলে তখন তার একটু টনক নড়ে। 
যদিও ই ফিতরাত নষ্ট করার প্রক্রিয়া চলছে এখন। 


যদিও এই পরিস্থিতি খারাপের দিকে এই বয়সটা পর্যন্ত যখন তারা 
নায়িকা হতে চাচ্ছে, বাট ওড়নায় টান পড়াটা এখনো বুঝতে পারছে না। 


৯) 


যদিও শাহবাগী নষ্টগুলো বুড়ি হবার পরও শয়তানী ছাড়তে পারে না, 
কারণ তাদের ফিতরাতই বিকৃত হয়ে গেছে। তারা হচ্ছে সূরা নাসে বর্ণিত 
ওই মানুষ শয়তান। কিন্তু বাকি মেজরিটির, এরা? যৌবনে নারীবাদ না 
বুঝেই নারীবাদীদের বয়ানে পা দিয়ে তাদের ফুট সোলজার হিসেবে 
কাজ করছে, সমাজটাকে আনস্ট্যাবল করছে, পরিবার ব্যবস্থা ধ্বংস 
করছে, না পারতেসে পুরোপুরি শয়তান হতে, না পারতেসে পুরোপুরি 
শয়তানি ছাড়তে। 


ছেলেগুলো তো সিম্পিং করলেও মনে মনে আসলে সুবিধাবাদীই। আর 
নারীগুলো অবশ্যই সুবিধাবাদী হতে চায়, কিন্তু ওভারঅল চিন্তা করলে 
কলুর বলদ হিসেবে ইউস হচ্ছে। 


(১০) 


সব মিলিয়ে কত পাসেন্ট নারী ইসলাম ও পৰ্দা মেনে চলছে? 


সব মিলিয়ে কত পার্সেন্ট নারী ইসলাম ও পর্দা মেনে চলছে? ১/২ বা ৩ 
পার্সেন্ট? তাও কি তারা পরিপূর্ণ নাকি ক্রটি? 


[১] কাদের জন্য হিজাব আন্দোলন, কোর্টের আপিল করবেন? যারা 
কিনা পর্দাও করে পর্দার উপরে ফ্যাশনও থাকে! 


[২] ইডেন কলেজে ছাত্রলীগ নেতা-নেত্রীর ভয়ে হল/সিট ছাড়তে হবে, 
সেই ভয়ে কতক হিজাবী দেখলাম বের হয়েছে, পর্দা বিসর্জন দিয়ে 
বৃষ্টিতে ভিজে আন্দোলন করছে এদের জন্য আপনি এত কষ্ট করছেন? 
কেন? 


[৩] নিজে স্বচোক্ষে গাড়ি থেকে দেখেছি হিজাবিদের পার্কে কি যে এক 
দৃশ্য!!! আস্তাগফিরুল্লাহ। সাপ্তাহিক ছুটির দিন অর্থাৎ শুক্রবার তো 

অনুমানের বাহিরে। তাছাড়া মুসলিম নামধারী খাম্বা পুজারীদের বিশেষ 
করে জাতীয় দিবসে, যা চলে সেটা অনুমান করতেও বিবেক বাঁধা দেয়। 


[৪] হিন্দুদে লাভ জিহাদ মিশন সম্পর্কে আমি জানার পর 
ইনভেস্টিগেশন করে এমন কিছু হিজাবীও দেখেছি যারা কিনা হিন্দু 
ছেলের সাথে ক্যামেরা বন্দী হয়, তাও রাতের বেলায় ইউনিভার্সিটি 
ক্যাম্পাসে! এদের জন্য কি আন্দোলন করা যৌক্তিক? 


[৫] চলমান প্রতি হিজাব আন্দোলনে কিছু পর্দাশীন হিজাবী 
সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য দিল, এদের মধ্যে কেউ কেউ হুবহুব একই রকম 
গোলাকৃতি চশমা পড়েছে, এই চশমা তো চোখের সমস্যার জন্য পড়া হয় 
না, পড়া হয় ফ্যাশনের জন্য! এটার নাম কি আসলে পর্দা নাকি 
পরপুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য? যেখানে অধিকাংশ নারী আজ পথভ্রষ্ট 
হচ্ছে, পথভ্রষ্ট পরিবেশে ১-২ পার্সেন্ট নারী কতটুকু ইসলাম, পর্দা মেনে 
চলতে পারবে সেখানে একটা আশংকা রয়ে যায়। 


(১১) 


[৬] কিছু কিছু লেখক, সেলিব্রিটি যুক্তি দেখায় নারীর আধুনিক শিক্ষা 
দরকার আছে, তাদের কেউ কেউর সহধর্মিণী নাকি অনার্স,মাস্টার্স 
করা ,কেউ আবার বিদেশ থেকেও পিএইচডি করাবে। এরা কখনো বলে 
না শরয়ী বিধান না মেনে শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে না। স্বীকার করে না 
সহশিক্ষা সর্বাবস্থায় হারাম! ৭৮ কিলোমিটার দুরে মাহরাম ছাড়া যাওয়া 
হারাম। এদের ৫-১০ টা বই,সোস্যাইল পোস্ট বা আলোচনা যদি উম্মাহর 
নারী পুরুষ দ্বীনের পথে ফিরে থাকে, হারাম থেকে দূরে থেকে থাকে৷ 


এঁ অনার্স মাস্টার্স পিএইচডি মার্কা একটা পোস্ট/আলোচনা ই যথেষ্ট 
আবার একই ভুল পথে নিতে। শয়তান তো বলে ছিল পথভ্রষ্ট করবে, 
এরা যদি ২ ধাপ এগিয়ে দিয়ে থাকে শয়'তান আরো ৪ ধাপ পিছিয়ে 
দিবে। ফলাফল যেই লাউ সেই কদু! 


এটা শেষ জামানা ইমান বাঁচিয়ে রাখা যেমন জলন্ত কয়লা হাতে 
নেওয়ার মতো। [১] 


ঠিক তেমনি নারীদের ঘরবন্দি রাখাও অসম্ভব, সিংহভাগ নারী যে 
দাজ্জালের অনুসারী হবে। [২] 


ঘর থেকে বের হও, অনায়াসে দাজ্জালের অনুসারী হও। 


[5] https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=40946 


[3] https://tinyurl.com/3skr9y7n 


বোন আপনারা পর্দা বলতে কি বুঝেন আমি জানি না, এইটুকুই বলতে 
পারবো শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পর্দা করুন। বোন পরপুরুষ আপনার 
প্রতি আকর্ষণ হবে না এমন পর্দা করুন। দয়া করে রঙিলা পর্দা করা 
থেকে বিরত থাকবেন। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন এবং শয়তানের 
ওয়াসওসা বুঝার তৌফিক দিন। 


(১২) 


নিজের পায়ে দাড়ানোর নামে নারী... 


[১] নিজের পায়ে দাড়ানোর নামে নারী তার বিয়ের বয়স বাড়িয়ে 
ফেলতেছে কীসের ভিত্তিতে??? 


নিজের পায়ে দীড়াতে হবে তারপর নাকি বিয়ে? নারী নিজের পায়ে 
দাড়িয়ে নেই কীভাবে এটার ব্যাখ্যা কি এসব নারীবাদীরা আর 
মোটিভেশনাল সেলিব্রিটিরা দিতে পারব? কিংবা যেসব বোনেরা বলেন 
আগে ক্যারিয়ার তারপর বিয়ে? 


কথিত নিজের পায়ে দীড়ানোর নামে কি বুঝাতে চাচ্ছে নারীবাদীরা? 
নারীরা না খেয়ে মরে যাচ্ছে,বাবা,ভাই স্বামী সাধ্যের মধ্যে কিছু চাইলে 
দেয় না? নাকি তাদের দায়িত্ব কেউ নেয় নাই অযত্ব অবহেলায় পরে 
থাকে? এমন কিছু তো আর হচ্ছে না। নারী বিয়ের আগে বাবার পায়ে 
দাড়ায়, বিয়ের পর স্বামীর পায়ে। তারপরও কেন নিজের পায়ে 
দাড়ানোর নামে অজুহাত দেখাচ্ছেন বোন? বয়স ৩০ হয়ে গেলে যে 
আপনার কোন দাম নেই বোন সেটা কেন বুঝতে চাচ্ছেন না? ৩০ 
বছরেও বিয়ে না হলে তখন তো দোষ জ্বীনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে 
ভালোই পারেন। নিজের পায়ে দাড়ানোর এ অজুহাত কেটে ফেলুন বোন 
আপনার ভালোর জন্য বলছি। 


[২] নারী পড়াশোনা করবে না সেটা বলছি না, নারী অবশ্যই শিক্ষিত হবে, 
একটা শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তুলবে। কিন্তু সেটা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ বাদ 
দিয়ে নয়। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের মধ্যে থেকে শিক্ষিত হবে। সহশিক্ষা এবং 
ফ্রি-মিক্সিং পরিবেশ বাদ দিয়ে নারী শিক্ষিত হবে। সহশিক্ষা নারী- 
পুরুষের জন্য যেমন হারাম ঠিক একইভাবে একজন নারী মাহরাম ছাড়া 
৭৮ কিলোমিটার দুরে থেকে পড়াশোনা করাও হারাম যে কথা অধিকাংশ 
মোল্লা আর মোটিভেশনাল ভোগবাদি সেলিব্রিটিরা বলবে না। সংগত 
কারণে পুরুষের উপর পরিবারের ভরণপোষণসহ অন্যান্য দায়িত্ব থাকায় 
ঘরের বাইরে যেতে হয়। কিন্তু নারীর উপর এমন কোনো দায়িত্ব নেই যে 
তাকে ঘরের বাইরে যেতে হবে। 


(১৩) 


নারীকে বলা হয়েছে ঘরে থাকো, জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রকাশ 
করুনা। (৩৩:৩৩) কিন্তু নারী ঠিক তার উল্টোটা করতেছে। উল্টো'্টা 
করে কি বুঝাতে চাচ্ছেন বোন পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করবেন? 
ঠিক আছে তাইলে পুরুষ যেমন উচু বিল্ডিং এ রশিতে ঝুলে রঙ দেয় 
আপনিও দিচ্ছেন না কেন? এসি রুমের বেলায় সমান অধিকার রোদের 
বেলায় ওআচ্ছা এখন তো আবার My body,my Decisions চলে 
আসবে! আচ্ছা যে দেহ আল্লাহ আপনাকে দিলো,যে দেহের প্রতিটা অঙ্গ 
হিসাবনিকাশের দিন জবাব দিবে একবারও কি ভেবে দেখেছেন? 
আসলে আপনারা পচে গেছেন নারীবাদের ফাদ আর উচ্চ 
ভোগবিলাসের লোভে। 


[৩] অনেকে আবার বলতে পারেন নারী পড়াশোনা না করলে নারী 
ডাক্তার পাবো কই? হাসপাতালগুলোতে পুরুষের তুলনায় নারী অনেক 
অনেক বেশি রয়েছে যদি কানা না হোন হাসপাতাল ঘুরে দেখে আসেন। 
কিন্তু বর্তমান শিক্ষার যে সিলেবাস তা আর শিক্ষিত হতে দিবে কীভাবে? 
এই সিলেবাসের প্রজন্ম গড়ে উঠবে সমকামী, ট্রান্সজেন্ডার, নাস্তিক, 
সেকু্যু আর ধর্ম জ্ঞানহীন হয়ে। অনেকে আবার যুক্তি দেখান জেনারেলে 
পড়ে ইসলাম জ্ঞানার্জন ফরজ করছে,আমি বলবো আপনি ভুল বুঝে 
নিয়েছেন। ইসলাম ইসলামী জ্ঞানার্জন নারী পুরুষের জন্য ফরজ 
করেছে কিন্তু আমরা কেন ছুটছি জেনারেল জ্ঞানার্জনের পিছনে যেটা 
শুধু দুনিয়ায় চলার পথ দেখাবে পরকালের পথ দেখাবে না। পরকালের 
চিন্তা বাদ দিয়ে আমরা কেন দুনিয়ার পথে দৌড়াচ্ছি? 


এটা তো আমাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ছিল না। ফরজ জ্ঞান অর্জন করার 
পর জেনারেলের জ্ঞানার্জন প্রয়োজন হলে অবশ্যই যাবেন তবে সেটা 
ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করে নয়। দেশে কিছু সংখ্যক ব্যাতীত সব 
প্রতিষ্ঠানই ফ্রি-মিক্সিং পরিবেশ আপনি কীভাবে নিশ্চিত থাকবেন বোন 
পুরুষের চোখের ক্ষুদা, কল্পনার ভোগ্যপণ্যে পরিণত হচ্ছেন না? যদি 
বোন আপনি জানতে ছেলেদের মজলিসে সমবয়সী মেয়েদের নিয়ে যে 
কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা চলে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন সহশিক্ষা থেকে, 
ছেলে বন্ধু নামক হায়নাদের থেকে, আবৃত করে নিতেন আল্লাহর দেওয়া 
রহমতের (পর্দার) বিধানে। 


(১৪) 


আচ্ছা নারী পড়াশোনা করবে একটা চাকরির জন্য তাই তো নাকি? 


ইসলাম কি কোথাও বলেছে নারী পুরুষের মতো উপার্জন করে 
পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে?[8:৩৪] 


* বলে নাই তারপরও কেন নারী উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার জন্য বয়স 
বাড়াচ্ছে, বিয়ে দেরিতে করছে? 


* আপনার দাদা-দাদী দিকে তাকান তারা কম বয়সে বিয়ে করে ৫/১০ 
বাচ্চা জন্ম দিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক। আপনার ক্ষেত্রে প্রথম বাচ্চাই লাগে 
সিজার! ৫/১০ কেমনে জন্ম দিবেন সিজার মানে তো অর্ধেক মৃত্যু। 


[৪] নারী উচ্চ শিক্ষিত হয়ে কোনো পুরুষের কি লাভ হয়েছে? না হয়নি 
উল্টো পুরুষের পেটে লাথি মেরে প্রাপ্যটা কেড়ে নিয়েছে! অনেকে হয়তো 
জানেন যে,(২০২২-২৩ সালে) ৬০ শতাংশ নারী কোটায় প্রাইমারিতে ২৬ 
হাজার নারী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রশ্ন হলো এই ২৬ হাজার নারী কি ২৬ 
হাজার বেকার পুরুষকে বিয়ে করবে বা টুকটাক কিছু করে এমন 
পুরুষকে? উত্তরঃ অবশ্যই না! বিয়ে করবে না! 


সেই নারী চাইবে তার মতোই একজন প্রতিষ্ঠিত পুরুষ বিয়ে করতে। 
কিন্তু সেই নারী প্রতিষ্ঠিত পুরুষ পাবে কোথায় সে তো পেটে লাথি মেরে 
তাড়িয়ে দিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী পুরুষ কখনো তার যোগ্যতা সমতুল্য 
নারী চায় না। কিন্তু একজন নারী ঠিকই চায় এবং এটাও চায় এ 
পুরুষের অঢেল সম্পদ থাকুক। 


আচ্ছা যদি ২৬ হাজার শিক্ষিত বে'কার পুরুষের এই চাকরিটা হতো 
তাহলে কি হতো?? 


তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমতে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় ২৬ হাজার 
পুরুষের পরিবার প্রতিষ্ঠিত হতো এবং ২৬ হাজার নারীর বিয়ে হতো ২৬ 
হাজার নারী প্রতিষ্ঠিত স্বামী পেতো! 


আফসোস হয় এসব বোনদের জন্য যারা আল্লাহর বিধানকে না আগলে 
রেখে পশ্চিমা জাহান্নামের কুকুরদের আদর্শ,ভোগবাদীতা, দাসত্ব 
আপনার করে নিয়েছে। 


(১৫) 


ক. এই যে নারী পুরুষের সমকক্ষ হয়ে কাধে কাধ মিলিয়ে চলছে সে কি 
একবারও ভেবেছে আমি যা করছি তা আমার ফিতরাত বহির্ভূত? 


খ. সেই নারী কি একবারও ভেবেছে পরপুরুষের সাথে কথা বলার সময় 
কন্ঠস্বরের ও যে পর্দা করতে হয়। (৩৩:৩২) 


গ. সেই নারী ঘরের বাইরে যেতে এবং বেপর্দা চলার সময় কি একবারও 
ভেবেছে জাহেলি যুগের মতো কেন তার সৌন্দর্য প্রকাশ করছে? (৩৩:৩৩) 


ঘ. সেই নারী কি একবারও ভেবেছে ইসলাম আমার উপরে আয় 
রোজগারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া নাই? (8:৩৪) 


৬. সেই নারী কি একবারও ভেবেছে বেপর্দা বেরোলে, পরপুরুষের সাথে 
মেলামেশা, চলাফেরা করলে পুরুষ নারীকে উপভোগের পণ্যের নজরে 
দেখে! 


শেষ জামানায় যে একদল নারী দাজ্জালের শেষ অনুসারী 
হবে,অনুসারী হওয়ার জন্য নারীকে সর্বপ্রথম ঘর থেকে বের হতে 
হবে,সেটা হচ্ছে... জাহান্নামের নারীর সংখ্যা বেশি হবে,ইমান টিকিয়ে 
রাখা হবে জলন্ত কয়লা হাতে নেওয়ার মতো, শেষ জামানায় একদল 
নারী থাকবে যারা কাপড় পরেও থাকবে অর্ধউলঙ্গ, শেষ জামানায় 
দাজ্জালের পরে সবচেয়ে বড় ফিতনা হবে নারী ফিতনা। বোনদের 
এগুলো জানা আছে কি? 


নিজেকে পণ্যরূপে নয় গড়ে তুলুন রাণীরূপে, রাসূলুল্লাহ (3) এর 
দেখানো সর্বোত্তম পথে। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোক। 


(১৬) 


মেয়েদের জন্য দায়িত নেওয়ার প্রয়োজন নেই, তবুও 


মেয়েদের জন্য দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সামার্থ্য থাকারও 
প্রয়োজন নেই। তাহলে মেয়েরা বিয়েহীন থাকবে কেনো? 


এই প্রশ্ন টা কী কেউ করার নেই? সে অন্যের গার্লফ্রেন্ড হবে কেনো? 


কি জিনিসের অভাবে সে বিয়েহীন? তাকে কী মাসে ৩০ হাজার টাকা 
ইনকাম করে স্বামীর দায়িত্ব নিতে হবে? নাকি সংসারের 
ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে? 


মেয়ে গুলো কে কন্ট্রোল করতে পারলে কোন ছেলে গুলো প্রেম 
করার জন্য মেয়ে পেতো না। সব মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করে ফেলে 
রেখেছে। তাহলে তারা তো জ্ৰিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হবেই। লিফলেট 
বিতরণ সাময়িক সময়ের জন্য স্বস্তিদায়ক। কিন্তু যাদের দেওয়া হচ্ছে 
তারা বললেই কী বের হতে পারবে? বের হবার সুযোগ কী রেখেছে? 


মেয়েদের বিয়ে পর্যন্ত কঠিন করে ফেলেছে। যে মেয়ে জন্ম হবার 
পরেই বিয়ের যোগ্যতা নিয়ে নারী হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে। তারা 
আজ ২৫/৩০ পর্যন্ত বিয়েহীন। আর ছেলে তো জন্মগত ভাবে বিয়ের 
যোগ্যতা নিয়ে জন্মায় না। সে আরেকটা মেয়ের দায়িত্ব নেবার 
সামার্থ্য হলেই তার বিয়ের যোগ্যতা হয়। 


কিন্তু কে কাকে বলবে। সবাই অন্ধের দেশে চশমা বিক্রি করছে। 


(১৭) 


পুরুষ পড়ে চাকরি, বিয়ে...নারী কাদের দায়িতৃ... 


পুরুষ পড়ে চাকরি, বিয়ে, পরিবারের দায়িত্ব নিতে,নারী কাদের দায়িত্ব 
নিতে পড়ে??? 


[১] পুরুষের মতো নারী কেও আয় রোজগার করতে হবে এমন অনুমতি 
ইসলাম দেয় নাই। তারপরও অধিকাংশ নারী পুরুষের সমকক্ষ হতে চায়, 
পুরুষের মতো চাকরি করতে চায় এবং করতেছেও। পশ্চিমা 
জাহান্নামের কীটগুলো এমনভাবে নারীদের ব্রেইন ওয়াশ করতে সক্ষম 
হয়েছে যে, এই আধুনিক যুগে নারীরা পুরুষের সাথে দীড়াতে পারাটা 
তাদের সফলতা মনে করে, পুরুষের সাথে গায়ের সাথে গার্ঘেষে চাকরি 
করাটা সফলতা মনে করে। পুরুষের মতো পোশাক পড়াটা সফলতা 
মনে করে। পুরুষের সমকক্ষ হওয়াটা নারীর স্বাধীনতা মনে করে। অথচ 
ইসলাম দিয়েছে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান,ঘরের রাণী হওয়ার সুবর্ণ 
সুযোগ। কিন্তু তারা ঘরের রাণী হতে রাজি না, বাইরের চাকরানী হওয়াটা 
তাদের সফলতা, জরুরী মনে করে। নারী তুমি কি আসলেই সফল নাকি 
পুরুষের চক্ষুর ক্ষুদা মেটানোর পণ্য? 


[৪:৩৪- প্রথমাংশ ] পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ 
তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা 

নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা 
লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিনী এ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযাত 


করেছেনে। [এই আয়াতে পুরুষদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বশীলতার দু'টি কারণ বলা হয়েছে। ] 


আল কুরআনের এতো সুন্দর একটা আদেশ, নিষেধ, উপদেশ অমান্য 
করে নারী আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছে, কাদের আনুগত্য করার জন্য?? 
পশ্চিমা জাহান্নামের কীট দের? শুধু যে নারী আদেশ নিষেধ অমান্য 
করেছে তা নয়, কিছু সংখ্যক ব্যাতীত অধিকাংশ নারী তো নিজেকে 
পরপুরুষের সাথে মেলামেশায়,কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়ে কথা বলা, রূপ- 
সৌন্দর্য,নারীত্বকোমলত্ব, বিবেক,লজ্জা,আবেগসহ নিজেকে বিলিয়ে 
দিয়েছে। কুরআন কী এমনটা করার অনুমতি দিয়েছে হে বোন? 
একবারও কি ভেবে দেখেছ??? (১৮) 


যেখানে কুরআনে বলা আছে (৩৩:৩২) নারী পরপুরুষের সাথে 
কোমল/নরম কন্ঠে কথা বলবে না। অর্থাৎ কন্ঠের পর্দা করার কথা বলা 
হয়েছে। 


[৩৩:৩৩ প্রথমাংশ ] তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে [১] এবং প্রাক- 
জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন/প্রকাশ করো না। [২] 


[১] তোমরা ঘরে অবস্থান কর এবং প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বাইরে 
যেও না। এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, নারীদের কর্ম রাজনীতি, 
দুনিয়া পরিচালনা ও পরিশ্রম-উপার্জন করা নয়। বরং তাদের প্রধান 
কাজ হল, ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে সুরক্ষিত থেকে গৃহকর্ম 
দেখাশোনা করা। 


[২] নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার আদব বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে 
যে, যদি প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে তোমরা যেন 
সাজসজ্জা করে বাইরে না যাও কিংবা এমনভাবে বের না হও, যাতে 
তোমাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। যেমন বেপর্দা হয়ে এমনভাবে বের না 
হও, যাতে তোমাদের মাথা, চেহারা, ঘাড় ও বুক ইত্যাদি পুরুষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। বরং সুগন্ধি ব্যবহার না করে সাধারণ পোশাকে আবৃত 
হয়ে পর্দার সাথে বের হবে। 


আজ নারী ঘর থেকেও বের হচ্ছে, জাহেলি যুগের মতো নিজেকে 
প্রকাশও করছে, পুরুষের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে বেরিয়ে গেছে চাকরি 
জন্য। আল্লাহর দেওয়া সুরক্ষিত আদেশ, নিষেধ অমান্য করে, সুরক্ষিত 
প্রাচীর ভেদ করে কার অবাধ্য হচ্ছো হে নারী? কাদের আনুগত্য করার 
জন্য? 


৮/১০টা ছেলে চাকরি পেলে ৮/১০ টা মেয়েকে বিয়ে করবে, কিন্তু 
৮/১০টা বুড়ি নারী যদি চাকরি করে ৮/১০ টা ছেলেকে বিয়ে করবে না 
ইতিহাস সাক্ষী। তারা চাইবে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী ছেলে। এ যোগ্য 
ছেলেটা তো এখনো বিয়ে ছাড়া নেই। তাছাড়া বুড়িকে কে বিয়ে করবে? 
এদের আছে টাকি স্বামীকে দেওয়ার মতো? অধিকাংশ পুরুষই করে 
না। যে ছেলেটা এতো পড়াশোনা,টাকা,এতো এতো সময় নষ্ট করে 
প্রতিষ্ঠিত হলো সে ছেলে বুড়ি বিয়ে করবে না এটাই তো হওয়ার কথা 
ছিল। (১৯) 


তাছাড়া যেসব নারীরা চাকরির নামে পুরুষদের চাকরি কেড়ে নিয়ে 
বেকার করে রেখেছে পুরুষদের তাদেরকে কোনো বীরপুরুষ বিয়ে 
করবে না এটাই স্বাভাবিক,এটাই এ নারীর প্রাপ্য। 


সে বিয়ে করবে এমন নারী যায় মধ্যে 
নারীত্বকোমলত্ববিবেক,লজ্জা,আবেগ আছে । যে বুড়ি তার যৌবন শেষ 
করেছে পরপুরুষের সাথে বিছানায় কাটিয়ে কিংবা ঘেঁষাঘেষি করে 
তাকে বিয়ে করলে সে দিবেই বা কি? তার না আছে নারীত্ব, না আছে 
সতীত্ব। সে তো পুরুষের ফিতরাতে নিজেকে রূপান্তরিত করে নিয়েছে। 
একজন চরিত্রবান পুরুষ উপহারস্বরূপ মোহরের বিনিময়ে একজন নারী 
থেকে সতীত্ব পাওয়াটা তার প্রাপ্য। যে নারী তাকে সতীত্ব দিতে পারবে না 
তাকে বিয়ে না করাই সর্বোত্তম নয় কি? 


* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 


অধিক প্ৰেমময়ী, অধিক সন্তানদাত্রী রমণী বিবাহ কর। কারণ, আমি 
তোমাদেরকে নিয়ে কিয়ামতে অন্যান্য উম্মতের সামনে (সংখ্যাধিক্য 
নিয়ে) গর্ব করব। 


* রাসূলুল্লাহ £ কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে বলেছেঃ 


এই কারণে যে আপনি তার সাথে আনন্দ করতে পারবেন, হাসাতে 
পারবেন সেও আপনার সাথে আমোদপ্রমোদ করতে পারবেন, হাসাতে 
পারবে। 


বোন আপনাকে এগুলো অপমান করার জন্য বলছি না, একবার ভাবুন 
তো রাসূলুল্লাহ (8৬) কেন কুমারী এবং অধিক প্রেমময়ী অধিক 
সন্তানদাত্রী নারী বিয়ে করতে বলেছে। আপনার বয়স যখন ৩০ ছুঁই ছুঁই 
তখন কি এই গুনগুলো আপনাদের মধ্যে পাওয়া যাবে? বোন আপনারা 
যে ঘোরের মধ্যে আছেন সেটাই স্পষ্ট করতে চেষ্টা করছি। 


মুর্খ হতেও আবার বলছি না, নারী অবশ্যই শিক্ষিত হবে। সেটা 
পশ্চিমাদের রীতিনীতিতে নয় ইসলাম মেনে, ইসলামী রীতিনীতিতে। 
আল্লাহ আপনাদের সহায় হোক। 


(২০) 


নারী পড়াশোনা করতে শহরে ? 


কয়েক বছর থেকে খেয়াল করছি, বাবা-মায়েরা তাদের বালেগা 
মেয়েদের পড়তে অন্য শহরে বা দূরে কোথাও পাঠাচ্ছেন। শহরের কথা 
বলছিনা। শহরে তো এসব কবে থেকেই ডাল ভাত। বলছিলাম গ্রামের 
কথা। গ্রামের পরিবারগুলোতে মেয়েদের জন্য একটা সময় (বিয়ে) পর্যন্ত 
পরিবারের মুরুব্বীদের তত্তবধায়নে বেড়ে উঠার যে প্রবণতা ছিলো তা 
আজ সময়ের ব্যবধানে অনেকটাই কমে এসেছে। 


আমার নানাবাড়ির কথা যদি বলি, সেখানেও এখন ইন্টার পাশের পর 
দেখলাম মেয়েদের বাড়িতে থাকা সামাজিক স্ট্যাটাস বিরোধী | মানে 
অমুকের মেয়ে দূরের শহরে হোস্টেলে থেকে পড়ছে এখন আমি যদি 
আমার মেয়েকে বাড়িতে রেখে পড়াই তাহলে তো লজ্জার ব্যাপার। 
লোকজন আমাকে সেকেলে, পুরানো চিন্তা চেতনার মানুষ বলবে। আমি 
তো এমন পরিবারও দেখেছি মেয়েকে হোস্টেলে রেখে পড়াচ্ছে, মেয়ে 
তিন চারটা প্রেম করে একজনের সাথে পালিয়ে যাবার কথা জেনেও 
বাবা-মা মেয়েকে হোস্টেল থেকে সরিয়ে আনেননি। বরং মেয়েকে 
বকাঝকা করে আবার হোস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন পাছে মেয়ের 
ডিগ্রিটা ইনকমপ্লিট থেকে যায় কিনা এ ভয়ে! যত কিছু হোক সামাজিক 
স্ট্যাটাস টা বজায় রাখতেই হবে, এতে যদি আমার দ্বীন দুনিয়া বর-বাদ 
হয়ে যায় তবুও। সুবহান'আল্লাহ! এরা এমন পরিবার যারা নিয়মিত 
সালাত পড়েন, হজ্জ উমরাহ করেন। আমাদের সমাজের একটা বড় 

অংশ দ্বীন পালন বলতে বুঝেন শুধু নামায-রোযা-হজ্জ-উমরাহ-সাদাকাহ 
অথচ শুধু এতটুকু মানুষের নাজাতের জন্য যথেষ্ট না যদি না গুনাহের 
খাতা বন্ধ না হয়। অনেক পরিবার দেখবেন উপরোক্ত সব ইবাদাত করে 
কিন্তু বাড়ির মেয়েদের শরয়ী পর্দার ব্যাপারে উদাসীন কিংবা জরুরী মনে 
করে না। (উল্লেখ্য উদাসীন হলে সে ব্যক্তি ফাসিক কিন্তু শরয়ী পর্দা ফরয 
না বা জরুরী না এটা মনে করলে কুফর হয়ে যাবে)। 


যা হোক, মূল বিষয়ে আসি । বালেগা মেয়েদের পর্দার স্তর শুরু হয় 
বাড়ির ভিতরে থাকা দিয়ে অর্থাৎ 


(২১) 


একজন মেয়ের পর্দা মানে সে বাড়ির ভেতরে অবস্থান করবেন। বিনা 
প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হবেন না। এটাই পর্দার মূল স্তর। এখন 
জরুরতে যদি তাকে বের হতে হয় তবে সে সম্পূর্ন শরয়ী পর্দা করে বের 
হবে। এটা হলো পর্দার দ্বিতীয় স্তর। শরয়ী পর্দা বলতে সাজগোজ বিহীন 
সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা। অনেকে মুখ ঢাকেন না ইখতেলাফের দোহাই 
দিয়ে কিন্ত জমকালো হিজাব আর মুখে তিন স্তরের মেকাপ ও সুগন্ধি 
লাগিয়ে বাইরে যান আর ভাবেন পর্দা হয়ে গেছে। বাড়ির দায়িত্ববানরাও 
কোন পদক্ষেপ নেয়না কারণ তারাও এটাকে পর্দা মনে করে। এরপর 
এই মেয়েকে হিজাব (স্কার্ফ) পরে সব করা যায় এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে 
পড়াশোনা ও ক্যারিয়ারের দোহাই দিয়ে দূরে হোস্টেলে রেখে পড়াতে 
পেরে আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে থাকে। 


মেয়েদের মাহরামের অধীনে থাকা আল্লাহর বিধান। হজ্জ উমরার মত 
গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতও একজন মেয়ের জন্য মাহরাম ছাড়া সফর করার 
অনুমতি নাই সেখানে নিজের বালেগা মেয়েকে একা একা মাহরাম 
বিহীন দুনি-য়াবী পড়াশোনা ও ক্যারিয়ারের দোহাই দিয়ে বাড়ি থেকে, 
পরিবার থেকে দূরে পাঠাই। শহরে থাকা একটু অবস্থা সম্পন্ন পরিবার 
তাদের বালেগা মেয়েকে এখন একা একা দেশের বাইরে পাঠাচ্ছে অথচ 
কিছু বছর আগেও পরিবারের প্রধানরা এটা চিন্তাতেও আনতেন না 
এবং এটা আরও ভয়াবহ বাস্তবতা । আমাদের সমাজের ছেলেমেয়েদের 
পর্দাহীনতা, হারাম ও অশ্লীল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, বেপরোয়া জীবন 
এসবের জন্য প্রথমত দায়ী পরিবারের বাবা-মায়েরা। নিজেদের ও 
পরিবারের অধিনস্তদের দ্বীনি শিক্ষা ও দ্বীন মানার ব্যাপারে গাফলতি 
সামগ্রিকভাবে সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দিবেন 
না, পরে সন্তান নষ্ট পথভ্রষ্ট হয়ে বয়স্ক লোকের সাথে হারাম সম্পর্ক 
করবে কিংবা বাড়ির বাইরে ক্যারিয়ার গড়তে এসে প্রেমের তাড়নায় 
মুসলমান থেকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যাবে আর পরিবারগুলো 
টেরও পায়না। তারপর বাকি থাকে কেবল আর্তনাদ ও আহাজারি। 
আরেকটা বিষয় হলো, বন্ধু মহল । বাবা-মা দ্বীনদার, মাওলানা কিন্তু 
সন্তান পরবর্তীতে খারাপ সঙ্গে পড়ে এক সময় ইরতিদাদে আক্রান্ত হয়ে 
ইসলামকে, ইসলামের শিয়ারগুলো নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। আরবী 
শব্দ শুনলে, মাইকে আযান শুনলে, ওয়াজ-মাহফিলের শব্দে গা জ্বালা 
করে। এর কারণ হলো বন্ধু নির্বাচন। এজন্য আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ যেন বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক থাকে। 


২২) 


কারণ মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন গ্রহণ করে থাকে। (ভাবার্থ) 


ইসলাম একটা পরিপূর্ণ দ্বীন, জীবনব্যবস্থা । কিছু মানবো কিছু মানবোনা 
আবার জান্নাতের আশাও করবো এটা অনেকটা এমন যে, একটা 
প্রতিষ্ঠানে চুক্তির ভিত্তিতে জব নিলাম কিন্তু কিছু জিনিস মেনে চলি 
আবার কিছু জিনিস মানিনা এবং এটার ব্যাপারে শোধরানোর কোন 
মানসিকতাও কাজ করেনা কিন্তু মাস শেষে আশা করি বেতন নিয়ে ঘরে 
যাবো? দুনিয়াবী বিষয়েও আমরা এমন অবাস্তব, অর্থহীন, বেইনসাফি 
চিন্তা করিনা অথচ আখিরাতের মত অনন্ত জীবনের ব্যাপারে আমরা 
কত অবাস্তব স্বপ্নে বিভোর থাকি, ভয়বিহীন অতি আশায় নিশ্চিন্ত 
থাকি। ইন্না লিল্লাহ! 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা আমাদের পরিবার গুলোকে সর্বদা ঈমানি 
হাওলতে বাঁচার তাওফিক দিন। আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে চক্ষু 
শীতলকারী সন্তানদের পিতা-মাতা হবার তাওফিক দিন। 


(২৩) 


ভাগওয়া লাভ উ্চাপ এবং সহশিক্ষা 


হিন্দু-ত্ববাদীদের ভাগ-ওয়া লাভ ট্র্যাপের সবচেয়ে বড় সফলতা সহশিক্ষা! 
সহশিক্ষার কল্যাণে নারী আজ যে বেপরোয়া হয়েছে তার জন্য 
অভিভাবকরাও দায়ী এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই। 


বালেগা মেয়েদের পর্দার স্তর শুরু হয় বাড়ির ভিতরে থাকা দিয়ে অর্থাৎ 
একজন মেয়ের পর্দা মানে সে বাড়ির ভেতরে অবস্থান করবেন। বিনা 
প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হবেন না। জাহেলি যুগের মতো নিজেকে 
প্রকাশ করবে না (৩৩:৩৩) এটাই পর্দার মূল স্তর। কোনো জরুরতে বাধ্য 
হয়ে যদি তাকে বের হতে হয় তবে সে সম্পূর্ন শরয়ী পর্দা করে বের হবে। 
কিন্তু কথিত অভিভাবক এবং অধিকাংশ নারীর উদ্দেশ্য একটাই নিজের 
পায়ে দাড়াতে হবে, চাকরি করে স্বাবলম্বী হতে,সুখী হতে হবে। এঁ নারীও 
ধরে নেয় সেটাই তার জীবনে লক্ষ্য! কোথায় পর্দা, কোথায় শালীনতা, 
কোথায় ধর্ম, সাবলম্বী হওয়ার চাপ্পে/ব্যস্ততায় এসব মানার সময় কই? 
৩০ বছর খাতায় কলম ঘষে ২/৪টা কাগজ অর্জন করে চাকরি করবো, 
বসের পা চাটবো সাবলম্বী হবো তারপর হাঙ্গা থুক্কু বিয়া না হইলে 
জ্বীনের ঘাড়ে দোষ চাপামু কত খাপ তাদের দ্যাশে পরী থাকতে বাঙ্গু 
প্রগতিশীল সাবলম্বী বেডিদের দিকে নজর দেয়, লুইচ্ছা জ্বীন 
কোথাকার!!! 


এসব মেয়েরা কতটুকু পর্দা করে? পর্দা কি শুধু বোরকা, হিজাব-নিকাব। 
প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ মেয়েরাই পর্দার সঙ্গা জানে না। এই যে,নারী 
সহশিক্ষায় যাচ্ছে অভিভাবকরা কতটুকু খোঁজখবর রাখে? বড়জোর 
বেশি হলে ক্লাস ১০ পর্যন্ত তাও ১ বা ২% এর বেশি হবে না বাকী গুলো 
লাগামহীন চালিয়ে যায় লুতুপুতু বয়সটা যে, উত্তেজনার হিন্দু মুসলিম 
চাওয়ার সময় কই? সহশিক্ষার কল্যাণে পড়া বুঝি না সমস্যাটা সমাধান 
কইরা দে, আরেকদিন নোট আদান প্রদান, তারপরের দিন বটতলায় 
আসিস নোটটা নিয়ে যাইস, আবার আরেকদিন বলবো বাসায় আসিস 
বইটা নিয়ে যাইস.... ইত্যাদি এছাড়াও র্যাগ ডে নামে চলে অশ্লীলতার 


সর্বনিকৃষ্ট কাজকারবার। 
(২৪) 


এগুলো তো চলেই এমনো হয় যে গায়ের উপর পরেও ছলচাতুরি চলতে 
থাকে,এসব নষ্টামির আবার প্রমাণস্বরূপ ছবিও তুলে রাখে শুধু তাই না 
সোস্যাইল মিডিয়ায় পর্যন্ত পোষ্টায়। এতে ইবলিশ খুবই খুশি যে এ 
ব্যাভিচারীনির গুনাহ চলমান হতে থাকবে যতদিন পরপুরুষের কাছে 
ছবি/ভিডিও থাকবে এবং তারা এগুলো দেখবে/দেখাবে। [১] 


এমনটাও দেখেছি যে, হিন্দু পোলার সাথে মেসেঞ্জারে লুতুপুতু,রসালো 
কথাবার্তাও চলে। ধীরে ধীরে সংগত কারণে বলতে হয় এই ধরনের মেয়ে 
গুলো তো হাগতে গেলেও ছবি তুলে! সম্পর্ক বন্ধু থেকে আরো গভীর 
অন্ধকারে গিয়ে কথিত ভালুপাশায় রূপ নেয়। যখন খাটে শুয়ে 
ভালুপাশার প্রমাণ দিতে গিয়ে প্রতারিত হয় তখন মায়াকান্না শুরু 
করে,আর বলে সে মুসলমান হইবো কইছে! মুসলমান হইতে চাইলে খাটে 
যাইতে হইবো কেন? মোল্লার কাছে পাঠাই দে। সব খালি মেয়েদের 
কাছেই যায় মুসলমান হইতে, ছেলেদের কাছে কেন আসে না এইটা 
বুঝার মতো ঘিলু নাই এসব মেয়েদের অদ্ভুদ এরা বিয়ে আগে হাফেজা 
হইয়া যায় অতীত জিজ্ঞেস করলে কয়।'17 [012 সতীত্বসম্পন্ন voman। 
এমন নষ্টারা সব নষ্টামি লুকিয়ে এভাবেই ঝুলে পরে ভালো ছেলেদের 
গলায়। এতে ছেলেদেরও যে দোষ আছে সাদা চামড়া দেখলে যে মাথা 
ঠিক থাকে না,সাদা চামড়াই লাগবে, দ্বীনদারীত্ব পরে! এসব নামধারী 
মুসলমান, পর্দা/বেপর্দা ব্যাভিচারীরা কি জানে না ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ 
নিয়ে এতো আলোচনা হচ্ছে,প্রমাণ সহ চোখের সামনে তাও তোমারা সব 
খেলতামাশা মনে করো কেন বোন? মাহরাম ছাড়া দূরে থাকে বছরের 
পর বছর ফলাফল কি হচ্ছে এটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। অথচ 
অভিভাবকদের দায়িত্ব মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই বিয়ে দিয়ে দিবে। কিন্তু 
হচ্ছে উল্টোটা অদ্ভুত হলেও সত্য যে, মুসলিমরা আজ তাদের 
পূর্বপুরুষদের (সালাফে সালেহিন,সাহাবা-সাহাবি এবং রাসূলুল্লাহ 2 
এর নীতি-আদর্শ) অনুসরণ না করে করছে পশ্চিমাদের যারা কিনা 
জাহান্নামের কুকুরদের। কুকুরদের আদর্শ নীতি অনুসরণ করলে তো 
এমনি হবে। 


[S]https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=748660454027073&id=100066493747129&mibe 
Xtid=Nif50z 


(২৫) 


* আমর ইবনু শু'আইব (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (3) বলেছেনঃ 


ইয়াহুদী-নাসারাদের অনুকরণ করো না। কেননা ইয়াহুদীগণ আঙ্গুলের 
ইশারায় এবং নাসারাগণ হাতের ইশারায় সালাম দেয়। [২] 


* ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (896) 
বলেছেনঃ 

“যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য 
হবে" [৩] 


বোনেরা এখন কুকুরদের অনুসরণ করে পরকালে তাদের সাথে স্থানী 
হবে নাকি রাসূলুল্লাহ (৮) এর আদর্শ নীতি অনুসরণ করে জান্নাতে 
স্থায়ী হবে এটা একান্তই আপনাদের ব্যাপার। আমি যতটুকু পারছি 
পরিষ্কার করে দিয়েছি। 


[২] জামে' আত-তিরমিজি - ২৬৯৫ 


[৩] সুনানে আবু দাউদ ৪০৩১ 


(২৬) 


ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ,চক্রান্ত এবং বোনদের করণীয় 


হিন্দুত্ববাদীদের অগ্রসানে বজরং দল শিবসেনা, ৬517, [বিশ্ব হিন্দু 
পরিষদ] 1২55, [দ্যা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবব সংঘ] ,যাদের ৫১,৩৫৫ টি শাখায় 
৬০ লক্ষ হিন্দু গেরুয়া যুব সেনা ভারতে কাজ করে যাচ্ছে এবং তারা 
সমগ্র বাংলাদেশ ও চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে। যারা অখন্ড ভারত 
গঠনে সশস্ত্র বাহিনী তৈরি করেছে। আর মুসলিমদের নিধনে গণহত্যা,গণ 
-দাঙ্গার পাশাপাশি তারা এক ভয়াবহ চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। 


সেটা হল মুসলিম তরুণীদের প্রেমের ফাদে ফেলে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত 
করে যাচ্ছে এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন কর্মীরা। মুসলিম নারীদের 
প্রেমের ফাদে ফেলে ,গোপন ভিডিও ধারণ করে, শারীরিক সম্পর্ক করে, 
ব্ল্যাকমেইল করে, কালোজাদু করে, প্রসাদ ও বলির খাবার খাইয়ে বশ 
করে তাদেরকে ধর্মীন্তরিত করছে এই সংক্রিয় উগ্রবাদী সংগঠনগুলো। 


এই মিশনে ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ মিশনে বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরে 
ঢুকে গেছে। বাংলাদেশের কট্টর উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সরাসরি যে 
সংগঠনগুলো কন্ট্রোল করছে তারা হলো VHP, RSS, Shiv Sena 
(শিবসেনা) বিশেষ করে বাংলাদেশে এদের কাজ জোড়ালোভাবে করছে 
হিন্দুরা। বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের প্রেমের ফাদে ফেলে শারীরিক 
সম্পর্ক স্থাপন কারা, ভিডিও ধারণ করা, ব্ল্যাকমেইল করে ধর্মান্তরিত 
করেই যাচ্ছে উগ্র হিন্দুরা। এদের অধিকাংশকে ভারতে পাচার করে 
দিচ্ছে, শুধু মাত্র গত এক বছরে বাংলাদেশ থেকে ১৫ হাজার মুসলিম 
নারীকে ভারতীয় পতিতালয়ে বিক্রি করেছে। সেই সাথে ভারতীয় 
লোকাল পর্ণ ইন্দ্রাস্টিতে এই মুসলিম নারীদের দিয়ে পর্ণপগ্রাফি বানানো 
হচ্ছে। শারীরিক সম্পর্ক ও ভিডিও ধারণ করে ভারতে পাচার করতে 
ব্যর্থ হলে পেটে বাচ্চা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। 


আর যাদেরকে ভারতে নিয়ে যেতে পারে তাদেরকে আটকে রেখে 
দলবল নিয়ে নিয়মিত গণধর্ষণ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও উচ্চপদস্থ 
হিন্দুরা গোপন ভিডিওগুলো দিয়ে ব্লাকমেইল করে মুসলিম নারীরা 
নিয়মিত গণধর্ষণ করে যাচ্ছে। ভারতীয় উগ্রবাদী সংগঠনগুলো 

ংলাদেশী হিন্দুদের পুরষ্কার ঘোষণা করেছে যদি তারা মুসলিম 
নারীদের প্রেমের ফাদে ফেলে ধর্মান্তরিত করতে পারে। 


২৭) 


তাদের প্রশিক্ষণ অনুযায়ী চক্রান্তের কৌশলগুলো হলোঃ 


১. হিন্দু পরিচয় গোপন রেখে মুসলিম পরিচয় দিয়ে মুসলিম নারীদের 
প্রেমের ফাদে ফেলে ধীরে ধীরে শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য চাপ 
দেওয়া এবং গোপনে ভিডিও ধারণ করা। 


তারপর হিন্দু ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া। হিন্দু ধর্ম গ্রহণ না করলে 
ধারণকৃত ভিডিওর ভয় দেখিয়ে এবং জোর করে দলবদ্ধভাবে বন্ধুদের 
নিয়ে গণধর্ষণ করে। সর্বশেষে ভারতের পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। 
এছাড়া তারা বিশেষ মুসলিম নারীদের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য প্রথমে 
হিন্দু পরিচয়ে কথা বলা শুরু করে। তারা কিছু কথা পূর্ব থেকে 
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঠিক করে নেয়। তারা কথা বলা শুরু করে যে, 
ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম অনেক সুন্দর,সে ইসলামকে পছন্দ করে, 
ইসলামকে ভালোবাসে। আরো বলে সে মুসলিম হতে চায়, মক্কা-মদিনা 
যাওয়ার স্বপ্ন রয়েছে... ইত্যাদি কথার মাধ্যমে মুসলিম নারীকে রাজি 
করায়। 


২. এছাড়া মুসলিম তরুণীদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ গড়ে তুলে। হিজাব- 
পর্দার প্রশংসা করে, নামাজ-রোজা,আজানের প্রশংসা করে, পড়াশোনা 
বিষয়ে বিভিন্ন শীট,বই,নোট দিয়ে সাহায্য করে। মুসলিম নারীদের মন 
জয় করে নেয়। 


এভাবেই এরা সাইকোলজিক্যাল ভাবে আন্তরিক করে ফেলে, গভীর 
সম্পর্ক স্থাপন করে প্রেমের ফাদে ফেলে। ভালো বন্ধুত্ব করে রেস্টুরেন্টে 
খাওয়া-দাওয়া,ঘুরাঘ্ুরি,ছবি তোলা... ইত্যাদি করে থাকে। 


৩. মন জয় করার পর তাদের সর্ব শেষ ধাপ প্রেমের ফাদে ফালানোর পর 
পুজার প্রসাদ, বলির রক্ত,তান্ত্রিক রস, কালোজাদু ইত্যাদি উপকার 
খাবারে মিশিয়ে বশ করে শারীরিক সম্পর্ক করে। তারপর শারীরিক 
সম্পর্কর ভিডিও ধারণ করে। ব্লাকমেইল করে, শেষ পর্যন্ত ভারতে পাচার 
করে। 


(২৮) 


সতর্কবার্তা (বোনদের করনীয়) 


১. মুসলিম নারীদের কাছে অপরিচিত কেউ মুসলিম নাম ধারণ করে 
ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটারসহ (১০ অন্যান্য যত সোস্যাইল সাইট আছে 
যদি কেউ মেসেজ দেয় সরাসরি ব্লক করে দিন। মুসলিম হতে চায় 
এধরনের হিন্দুদের এড়িয়ে চলুন। মুসলিম বোনেরা হিন্দু ছেলে-মেয়েদের 
সাথে বন্ধুত্ব এড়িয়ে চলুন। 


বিশেষ করে হিন্দু ছেলে-মেয়েরা সংগঠনের হয়ে কাজ করা হিন্দু 
যুবকদের হাতে সোস্যাইল এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য তুলে দেয়। 
এমনকি কাপড়ের টুকরো,চুল ইত্যাদি সংগ্রহ করে হিন্দু ছেলেদের হাতে 
তুলে দেয় ব্লাকম্যাজিক করে বশ করার জন্য। তাই মুসলিম নারীরা 
পর্দার ইসলামি দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পরিপূর্ণ পর্দা করে চলাফেরা 
করুন। 


২. এছাড়া বিবাহিত-অবিবাহিত সকল মুসলিম নারী দের হিন্দু স্বর্ণ কারের 
দোকান, কাপড়ের দোকান, বিউটি পার্লার, কসমেটিক কেনা কাটায় 
হিন্দু দোকান এড়িয়ে চলুন। 


৩. হিন্দু কবিরাজ [অধিকাংশ কবিরাজ ভন্ড হয়ে থাকো], হোমিওপ্যাথি 
ওষুধ দোকান এড়িয়ে চলুন। কেননা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও দোকান ও 
গার্মেন্টসে তাদের তৎপর এবং অনেকাংশে সফলও হচ্ছে, প্রবাসীর স্ত্রী, 
পোশাককর্মী, দর্জি (ট্রেইলার), কমবয়সী এবং সদ্য যৌবনে পা রাখা 
নারীরা তাদের টার্গেটে রয়েছে এবং নানান ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। 


আপনি এবং আপনার পরিবার,সমাজ, পাড়া প্রতিবেশী, সবধরনের 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বার্তাটি মুসলিম হিসেবে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া 
দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলে মনে করছি। 


ভাই-বোনেরা নিজে সতর্ক হোন, সতর্ক করুন এবং মুসলিম বোনদের 
ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ আপনার সহায় হোক এবং উওম 
প্রতিদান দিন। (২৯) 


এক চিমটি ইসলাম, দুই চিমটি সেবুযুলারিজম! 


ফিব্কুহের একটা জিনিস আলেমদের থেকে শুনেছি যে, একই কাজে 
অনেক সময় হারাম-হালাল মিশ্রিত থাকতে পারে, তখন বিদগ্ধ আলেমরা 
তাদের শানিত মগজ দিয়ে সেগুলোর সীমারেখা স্পষ্ট বুঝে ফতওয়া 
দিতে পারেন। 


যেমন একটা কাজ আসলগতভাবে হালাল হলে, সেটার পয়সাও 
হালাল। কিন্তু সেই কাজটা করতে গেলে আরো অনেকে নাজায়িজ 
কাজে সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আলেমরা একটা জেনারেল 
রুলিং বলবেন, আবার ব্যক্তি ভেদে সেটার থেকে একটু এদিক সেদিক 
কাস্টমাইজ রুলিং বলবেন। 


যেমন আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশুনা, এর সার্টিফিকেট 
এবং এরপর সেগুলোর ভিত্তিতে জবের যে বিষয়টা এখানে কুফর- 


শিরক যা পড়ানো হয়, তা ছেলে-মেয়ের উভয়ের জন্যই সমানভাবে 
খারাপ। যদি বেশীরভাগ মানুষ সহশিক্ষার পর্দার বিষয়টা ফোকাস করে, 
কিন্তু আমার কাছে প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে আক্বীদার বিষয়টা। পর্দা 
করেও যদি সেকুলার আক্কীদাধারী হয়, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই হাদিস 
জানেন যে আমলের মধ্যমে জান্নাতে যাওয়া যাবে না, আল্লাহর কারুণা 
লাগবে। মুসলিম ব্যতীত আল্লাহর করুণা পাওয়া কি সম্ভব? তাই 
আক্বীদা ফার্স্ট - আগে সেকুলার লিবারেলদের আক্বীদা থেকে ইসলামে 
অন্তর থেকে প্রবেশ করানো। তারপর আসলে কোন আমলের ব্যাপরে 
তাকে ব্যাখ্যা করে উপযোগিতা বুঝাতে হবে না। সে তখন "শুনলাম 
মানলাম" এর জন্য অলরেডি প্রস্তুত। 


"শুনলাম মানলাম" এর ঈমান যাদের নাই, তাদের জন্য নুসুসের দ্বারা 
সরাসরি স্পষ্ট হালাল-হারাম মেনে নিতে কষ্ট হয়। অর্থাৎ ইস্যুটা 
আক্লীদার। যা বর্তমানের তথাকথিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে 
উৎপাদিত তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের নেই, না তাদের পরিবার জানে, 
কোথাও তারা এই শিক্ষাটা পায় নি। তাই তারা জানে না। (৩০) 


এজন্য ভুলভাল বলে, ভাবে। এমনকি তাদের অনেকে ইসলামের প্রতি 

অনুরক্ত হবার পরও জ্ঞানের অভাবে ওই আগের ভুল চিন্তাগুলো থেকে 
পুরো বের হয়ে আসতে পারে না, বরং সেগুলোর ভিত্তিতেই চিন্তা করে। 
এমনও হয় যে, তার মনে হতে থাকে যে, ইসলাম এবং মুসলিমরা কেন 

তার চিন্তার আনুগামি না। 


কারণ সে তখনও তার সব ভুল চিন্তাগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে 
চ্যালেঞ্জ করতে পারছে না। বরং তার চিন্তার প্রাসাদের বড় বড় কিছু 
পিলারই হচ্ছে সেই ভুল-ভাল দৃষ্টিভঙ্গি। যেটা ভাঙলে তার পুরো 
মনোজগৎটা ভেঙে পড়বে। 


আর এখানেই শুরু হয় হার্ট এ্যান্ড ব্রেইনের খেলা। অনেকে চ্যালেঞ্জটা 


নেয়। অনেকে নেয় না। নিজেকে সঠিক ধরে, কখনো কখনো সঠিক 
দৃষ্টিভঙ্গিকেই শত্ৰু ভাবা শুরু করে। 


তো যেটা বলছিলাম হালাল-হারাম মিশ্রিত থাকলে জেনারেল ফতওয়া, 
কাস্টমাইজ ফতওয়া, আজিমত-রুখসতের আমলের বিষয়গুল 
ফিরুহের কিতাবের গুলোতে পাতার পর পাতা লেখা আছে। সেগুলো 
প্র্যাকটিস করেই আলেমরা ফতওয়া দেন। তবুও মানুষ হিসেবে কিছু ক্রটি 
থাকবে এটাই স্বাভাবিক। 


আক্বীদার বিষয়টার পরই আসে এই হালাল-হারামের বিষয়টা। প্রথমে 
তো আগে মেনে নিতে হবে। এটা হচ্ছে ঈমান-আক্বীদার বিষয়। এরপর 
আমলের বিষয়ে যে, যেটা হালাল সেটা কতবেশী করতে পারবো, 
তারপর যেটা হারাম সেটা কত বেশী এড়াতে পারবো। 


ধরেন, এখন রাস্তা-ঘাট, অফিস-স্কুল কলেজে ছেলে-মেয়ে সকলেই যায়। 
কিছু ছেলেরা বলে মেয়েরা পর্দা করে না কেন, তাদের কারণে আমাদের 
সমস্যা হয়, আবার এর প্রতিক্রিয়ায় কিছু মেয়েও দাবী করে যে, পর্দা তো 
আমাদের একলা না। আমরা ঘর থেকে বের হলে যদি আমাদের গুনাহ 
হয়, কেন তোমরা বের হলে তোমাদের গুনাহ হয় না? এটাতো 
হিপোক্রেসি। 


(৩১) 


এখানে ফ্যালাসিটা হলো, ঘর থেকে আমি বের হবো কেনো? মূল কারণ 
ব্যবস্থাপনার জন্য ইত্যাদি। এটা কার জন্য সরাসরি জরুরী করা হয়েছে? 
অবশ্যই পুরুষদের জন্য। এখানে একটা ফিক্কহী বিষয়ও বর্তমানে 
আক্বীদার জায়গায় পার্থক্যটা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, পুরুষদের উপার্জন 
করতে হবে, এবং নেতৃত্ব পুরুষদের। এবং এর জন্য ঘরে বসে থাকা যায় 
না, তাকে বাহিরে ঘুরে ঘুরে পরিশ্রম করতে হবে, যমীনে ছড়িয়ে পড়তে 
হবে। 


অর্থাৎ স্পেসটা আসলগতভাবে পুরুষদেরই। তাই যদি পুরুষরা প্রথমে 
দাবী করে আমাদের স্পেসে মেয়েরা এসে সমস্যা করতে সে এটা একটা 
লেজিট দাবী। কারণ স্পেসটা তাদের জন্যই ডিনোট করা, কুরআন 


অনুযায়ী, আহলুস সুন্নাতের অবস্থান অনুযায়ী। আপনি মানেন না, মানে 
আপনার আক্বীদা আসলে আহলুস সুন্নাতের আক্বীদার ভিত্তিতে না। 


যদি মেনে নেন, এবং এরপর বলেন যে, মেয়েরা বাহিরে গেলে, স্কুল- 
কলেজে কিংবা অফিসে গেলে যদি পর্দার সমস্যা হয়, তাহলে যেসব 
ছেলেরা যায়, তাদের কি হচ্ছে না পর্দার লঙ্ঘন? তাহলে শুধু মেয়ের 
বিরুদ্ধে বলা আর এদের ছেড়ে দেয়, এটা কি হিপোক্রেসি না? 


উত্তর হচ্ছে না। কারণ হিপোক্রেসিটা আপনার কথা। ছেলেরা আগে 
থেকেই বাহিরে ছিল, মেয়েরা পরে ছেলেদের স্পেসে গেছে। এখন 
ফিতনা দমনের একটা উসুল হল ফিতনার আগে যে অবস্থা ছিল সেটায় 
ফিরে যাওয়া। যেমন আমরা প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে কোড চেইঞ্জ করার 
পর কাজ না করলে, আবার পিছনের ফিরে যাই যখন কাজ করতো। 


অর্থাৎ মেয়েদের আবার ঘরে ফেরত যেতে বলাই হচ্ছে ফিতনা 
নিরসনের প্রথম স্টেপ, শেষ স্টেপ না। এরপরও আরো স্টেপ আছে 
(৩২) 


অবশ্যই। পাপের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় ছেলে-মেয়ের উভয়ই যা তা 
করছে, কিন্ত ছেলের জন্য অজুহাত আছে যে, আমার তো বাহিরে থাকা 
লাগবে, পরিবারের জন্য হলেও প্রোভাইড করা লাগবে, তাই আমার 
মেয়েদের সাথে ইন্টার্যাকশন হলেও আমি হয়ত এজন্য ক্ষমার আশা 
করতে পারি। যদিও তাকে তওবা করতে থাকতে হবে। 


কিন্তু একটা মেয়ে কি বলবে? তার তো এই দায়িত্ব ছিল না যে, যমীনে 
ছড়িয়ে পড়বে রিষিকের তালাশে, ছিল কি? এই টপিকে আহলুস সুন্নাহর 
সাথে একমত না হলে আসলে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনারা 
আপনাদের পূর্বের সেক্যুলার জীবনের আইডিয়াতেই আছেন এক্ষেত্রে 
বলতে হয়। হ্যা সেইসব মেয়ে অজুহাত পাবে, যারা কিনা আসলেই 
প্রয়োজনের তাগিদে বাহিরে বের হয়ে কষ্ট করছে, অথবা কোন 
এরকম আরো অনেক বিষয় যেগুলো মেয়েরা ছাড়া হবে না- যেগুলো 
কিছু মেয়ে আদায় করলে সবার জন্য যথেষ্ঠ হয়ে যাবে। এটা ইবদাতের 
ফরজে কিফায়া না, কিন্তু অনুরূপ যে, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার কাজে 
এ্যাটলিস্ট যতজন দরকার ততজন, এটা বাই ডিফল্ট না, এটা 
কাস্টমাইজভ আরকি। মুসলিমদের হুকুমত এইরকম কিফায়া 
কাজগুলোতে পর্যাপ্ত নারী রেডি রাখবে, ফিল্ডে রাখবে, রিসার্ভ রাখবে। 
তারা বিভিন্ন অজুহাত আল্লাহর কাছে বলতেই পারে, এবং আমরাও 
আশাও রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো এক্সেপ্ট করবেন - অর্থাৎ 
সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কিফায়া কাজ করতে গিয়ে পারিবারিক 
কাজে কষ্ট হওয়া, কমতি হওয়া। 


অর্থাৎ বিষয়টা হল জরুরতের ভিত্তিতে কাজ। ছেলেদের ক্ষেত্রেও 
অনুরুপ যে, সে তো হারাম একটা পরিবেশে ঢুকছে, সে যতটুকু পারে 
হালাল খুঁজবে হারাম এড়াবে। কিন্তু আমি তাকে বাহিরের মার্কেট ছেড়ে 


দিতে বলবো না, যতটুকু মেয়েকে বলবো। কিন্তু এখানে যদি আপনার 
মনে হয় নারী-পুরুষ ভিসক্রিমিনেশন করা হচ্ছে, তাহলে এটা আপনার 
আক্বীদার সমস্যা । হয়ত আপনি ইসলামকে জেনুইনলি ভালোবাসেন, 
সত্য মানেন - তারপরও এটা আপনার আক্লীদাগত সমস্যা। কারণ 
এখানে আপনি নারী-পুরুষ সমঅধিকারের দাবী করছেন 
টেকনিকাললী। সমঅধিকার না হলে সেটা বেইনসাফি এবং হিপোক্রেসি 
ভাবছেন। (৩৩) 


আমি নিজেই এরকম বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে কমিউনিটির মধ্যে 
দেখছি, বিশেষ করে নারীদের মধ্যে। তার হিজাব এমনকি নিকাবও 
হয়ত করেন, কিন্তু সমাধিকারের সেক্যুলার কনসেপ্ট থেকে আসলে সেই 
অর্থে বের হতে পারেন নি। তাদের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তাদের দাবী যে 
ছেলেদের না বলে আমাদের বলা হচ্ছে কোনো? বাস্তবতা হলো 
উভয়কেই বলা হয়, বাট নারীদের ফিল্ডটা ছেড়ে দিতে বলা হয়, 
ছেলেদের না, কারণ ফিল্ডটা ছেলেদের জন্য। এটা হচ্ছে বেইস কেইস, 
বাই ডিফল্ট - তখন তারা এক্সেপশনাল কেইসগুলো নিয়ে আসেন যেমন 
ডাক্তারের বিষয়টা। যেমন "তোর বউরে দেখুম কেন ডাক্তারের কাছে 
নেস" - এই আর্মেন্টটা এবং এটার টোন প্রমাণ করে যে, এটা 
সফিস্টিকেটেড না এবং আবেগ তাড়িত প্রতিক্রিয়া। ইন্টালেকচুয়াল 
গ্রাউন্ড নাই। কারণ বেইস কেইসের বিপরীতে, একটা স্পেশাল কেইসকে 
দাড় করিয়ে দেয়া হচ্ছে, অথচ এই স্পেশাল কেইসের জন্য কাস্টমাইজ 
সলিউশনও আহলুস সুন্নাহ প্রোভাইড করে। যেটা তারা হয় জানে না, বা 
স্বীকার করে চায় না। কিংবা ভগমাটিক প্রি-এ্যসাম্পশন যে, এগুলো তো 
এসব হুজুর, পুরুষতান্ত্রিক লোকদের নিজস্ব মনগড়া কাঠমোল্লাগিরী। 
বিষয়টা মোটেও তা না, কিফায়া কাজে জন্য যথেষ্ঠ মেয়েরা বাহিরে 
কাজ করতে পারবে, বাট সেটা স্পেশাল কেইস, বেইস কেইস না। 
আহলুস সুন্নাহ যথেষ্ঠ ডাইনামিক, ইফ নট অনলি বেস্ট পসিবল 
ভাইমিক এবং অপটিমাইজ সলিউশন প্রোভাইড করে। 


অথচ তাদের দাবীর না আছে কোন নুসুস ভিত্তিক ডকুমেন্টেড চেইন 
আর না আছে তদের ধারাবাহিক কোন যুক্তি বরং তাদের হচ্ছে এক 
চিমটি ইসলাম, দুই চিমটি সেক্যুলারিজম, একটু ক্রাই বেবী গ্যাটাম্পট, 
ভিকটিম কার্ড - যেগুলো দিয়ে কোন সফিস্টিকেটেড গ্রাউন্ড তৈরী হয় না, 
মাকড়শার জাল ছাড়া। খালি টাকা আর ক্ষমতার জোরে সেকু্যুলাররা 
এখন তাদের এই ফেইলিং সিস্টেমটা চাপায় আমাদের দূর্দশাগুলো 
বাড়ায়া নিতে পারতেসে। কিন্তু তারা তো তাদের ক্ষেত্রে ওপেন যে, তারা 
সংসার চায় না, ওড়না চায় না হিজাব তো দূর কি বাত! বিয়ে বাদ দাও, 
লিভিং এ যায়ও, হেন তেন লদবদক কত কি। কিন্তু সাথে তো আমার 
ইমোশনাল সাপোর্টও লাগে, সংসারও লাগে। তখন তারা দুই নৌকায় পা 
দিয়ে দুই দুনিয়ার স্টার হবার ইউটোপিক চিন্তা লালন করতে থাকে। 
যখন মিলে না, তখন শুরু হয় আরে, যারা আমার সাথে দ্বিমত করছে 
তারাই আসলে মনে হয় ভুল করছে। (৩৪) 


ভুল তো ভুলই অপরাধ করছে। 


আপনি যদি আহলুস সুন্নাহর মানুষ হন, তাহলে আপনাকে আর 
অলরেডি সলভ ইস্যুকে আবার প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই। আপনি 
শুনবেন মানবেন। ছেলেরা নেতৃত্ব দিবে, যমীনের ছড়িয়ে পড়বে। মেয়েরা 
ঘরের ব্যবস্থাপনা করবে। বাহির থেকে আসা পুরুষদের বাহিরের স্ট্রেস 
যেন ঘরে এসে নাই হয়ে যায়, এমন ম্যাজিক তৈরী করবে। হ্যা ছেলেরা 
যত এক্সপোসার পাবে, সেলিব্রেটি হবে মেয়েদের হয়ত ঘরের ভিতর 
থাকলে শো-অফের কোন সুযোগ থাকবে না। বাহবা পাবে না, কেউ তেল 
মারবে না - যেটার ক্রেইভিং কিন্তু তাদেরও প্রকটভাবে আছে। এই 
ক্রেইভিং এর গাছে পানি ঢেলে ঢেলেই কিন্তু ফেমিনিসম তৈরী হয়। 
আমারো একটা আইডেন্টিটি হবে, আমিও সমাজে রিকোগনাইসড হবে, 
লোকে বাহাবা দিবে, আমি পার্ট নিবো, ফ্র্যেক্স করবো এই বিষয়গুলো 
মনে আসে। আমি এই আমি সেই হবো, এই ইন্ডিভিজুয়ালিসম তারা 
মিডিয়া, শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজ, পরিবার থেকে ছোট থেকেই পাচ্ছে। তাকে 
আসলে পুরো বিষয়টাকে, এতদিন ধরে তৈরী করা স্বপ্নের মনোজগৎকে 
চ্যালেঞ্জ জানাতে হচ্ছে। সাথে সাথে সার্ভাইবেলের জন্য এটাকে ফরজ 
হিসেবে নেয়ার পপুলার চিন্তাটা তো সমাজে প্যারালালই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে 
যে, তোমরা না কামালে আসলে টিকতে পারবা না! 


এমনকি বাস্তবে যারা এসব পারবে না কখনো, আসলে বেশীরভাগ 
মেয়েরাই কর্পোরেট ক্যারিয়ারে বেশী দূর যেতে পারে না, খুব 
প্রিভিলেজড না হলে, যেখানে বেশীর ভাগ ছেলেরাই পারে না। তাহলে 
তারা করে কি? 


তারাও মনে মনে কিন্তু "নিজেকে মুই কত হুনরে "এরকম স্বপ্ন সাজিয়ে 
মনে মনেই ডোপামিন রিলিজ করতে থাকে। কিন্তু যখন এই আইডিয়াকে 
চ্যালেঞ্জ করা হয়, আবার অনেকে সেটা সেলিব্রেটও করে, সেটা তাদের 
খুব ট্ৰিগার করে, কষ্ট দেয় - তারা মেনে নিতে পারে না- আবেগ প্রবণ 
হয়ে যায়। কারণ সে বাস্তবে পাচ্ছে না, তো মনে মনে ফিল নেয়াতে 
মানুষজনের কথায় প্রশ্ন বোধক চিহ্ন চলে এসেছে - এগুলো কি মানা যায়? 
এজন্য তারা তখন প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে যায়। লা'নতও দিতে থাকে৷ 


(৩৫) 


এবং যারা তারা কমফোর্টজোন, এতদিনকার বানানো চিন্তার প্রাসাদের 
পিলার ধরে নাড়াচাড়া করছে, তাদের দোষ-ত্রটি খুঁজতে ব্যস্ত হয়। 
এমনকি যদি তা না পায়, তারা মেইড আপ দোষ-ক্রটি বলা শুরু করে। 
কখনো কখনো যেই দোষ তাদের আছে, সেটাই তারা উল্টো প্রতিপক্ষের 
ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। চোখকান একটু খোলা রাখলেই খেয়াল করবেন 
বিষয়টা। 


কারণ হালাল-হারাম মেইন্টেইন করা কঠিন করছে তারা। তারা জেন্ডার 
রোলটা মেনেও আবার মানছে না। তাদের মনে মনে হলেও ফিলিং গুড 
ইসলাম বলতে হবে কেবল, তেল ছাড়া আর কিছু মারা যাবে না। অথচ 


আমরা বাহিরেরটা করি, আর তাদের বিরোধীরা বলবে ঘরেরটা করো 
ইনিশিয়ালি তারা বলেছিল আমরা ঘরে বাহিরে সবই একসাথে করতে 
পারবো। এরপর বলেছে, দুইটা একসাথে সম্ভব না, এত কিছু চাপায়া 
দেয়া তো জুলুম। একটা বেছে নিতে বলা হলে বাহির বেছে নিতে চাইবে, 
কারণ বাহিরেই তো তেল, এক্সপোসার, পার্ট - নিজেকে কিছু একটা 
ভাবার - প্রমাণ করার সুযোগ। এরপর ঝামেলা লাগার পর যখন 
আর্মেন্টে আবারো ঘর জিতবে, তারা আবার ইনিশিয়াল পজিশনে 
গিয়ে বলা শুরু করবে, আমরা ঘর-বাহির উভয়টাই পারি। কয়দিন পরে 
আবার শুরু হবে না, এতগুলো চাপানো জুলুম, ভাগ করে করে কাজ 
করতে হবে। লুপ চলতেই থাকবে। 


কোন জেন্ডার রোল নেই। ঘরের কাজও পুরুষদের বাধ্যতামূলক শেয়ার 
করে করতে হবে। তাহলে তো সেক্যুলারিসমই হলো! ইসলামের 
ডিফরেন্ট সলিউশনটা তাহলে কোথায়? কিন্তু সেটা তারা মানবে না। 


অর্থাৎ জেন্ডার রোল বাদ দিয়ে, পুরুষ থেকে নারী চেইন অব কমান্ড বাদ 
দিয়ে, শুধু ইউনিয়ন পদ্ধতি সেইম রোল পদ্ধতিতে সংসার চালাবে। যেটা 
আসলে লিভিং রিলেশনশীপেরই অনুরূপ। যেখানে কেউ কারো অধিনস্ত 
নয়। বিষয়টা অনেক ইসালমিক লিভিং রিলেশন তৈরীর পদ্ধতির মত। 
কিন্তু দিন শেষে তাদেরও একটা পার্ফেক্ট ফ্যামিলির ক্রেইভিং থাকে। 
তারা যে আসলেই দুইটা চায়। আর মনোজগতে চলতে থাকে 


(৩৭) 


দুনিয়াঘোর ১-৬ 


কারিম শাওন 


[১] 


'ত্যাগ' বলতে একটা শব্দ আছে। দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে পার্থক্যও 
আছে। একটা ধরলে অপরটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেউ যদি ইসলামের জন্য 
ত্যাগী মানসিকতার না হয়ে শুধু গতানুগতিক একজন মুসলিম হন, তার 
অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, দুনিয়াবিমুখতা মানে নিষ্ক্রিয় হয়ে 
বসে থেকে অসচ্ছল জীবনকে বোঝাইনি। লোভ-লালসা, পার্থিব 
প্রতিযোগিতা, আরও চাই আরও চাই, খাই-খাই, নাই-নাই, হায়-হায় 
উপেক্ষা করে নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই পূরণ 
করবে। তবে সেটা যেন লাগামহীন ছুটে চলা না হয়। 


চাহিদা একটা অসীম জিনিস। এর কোনো শেষ নেই। তবে এটার 
নিয়ন্ত্রণের ভার ব্যক্তির নিজের ওপর। ক্ষুধা লাগা বন্ধ করার ক্ষমতা 
মানুষের নেই। কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ বাছাইয়ের ক্ষমতা 
মানুষের আছে। যে সাধারণ খাবারে সন্তুষ্ট থাকবে তার চাহিদা হবে 
সসীম। আর যে উলটোটা করবে তার চাহিদা হবে অসীম। এই কথাটা 
অন্যান্য চাহিদাগুলোর বেলায়ও প্রযোজ্য। লোভকে প্রশ্রয় না দিলে 
নিজের আত্মাকে তুষ্ট করা সহজ হয়ে যায়। মিথ্যাকে যদি সকল পাপের 
মা বলা হয়। তাহলে লোভকে সকল পাপের পথ বলা উচিত। 


মানুষ তার নিজের অস্থিরতা নিজেই বাড়িয়ে তোলে। তার আয় ২ টাকা। 
কিন্তু সে লোভ করে ৫ টাকা মূল্যের জিনিসের। বাকি ৩ টাকা কোথায় 
পাবে সেটা সে জানে না। এই ৩ টাকা জোগাড় করতে গিয়েই তার জীবন 
নানান রকমের সমস্যায় জর্জরিত হয়। তখন সমাধান খুঁজে পেতে সে 
মিথ্যার আশ্রয় নেয়। অসৎ কাজ করে। মানুষের অধিকার নষ্ট করে। 
অন্যের সম্পদ মেরে খায়। অন্যায়ের সাথে আপোষ করে। হারাম পথে 
উপার্জন করে। ইসলামকে কাট-ছাট করে পালন করে। প্রয়োজনে 
মানুষও খুন করে ফেলে। আর ইসলাম! সেটা তো জীবন থেকে কবেই 
পালিয়ে যায়। আপাদমস্তক সদ্য কুখ্যাত মানুষে পরিণত হওয়া ব্যক্তিটার 
মাথার ওপরে ইসলাম নামক রহমতের চাদরটা থাকে না। তখন সে 
ইসলামের লেবাস ধারণ করে নিজেকে ধার্মিক সাজানোর ও ধার্মিক 
বানানোর চেষ্টা করে। (৩৮) 


তবে তার পথটাই যখন ভিন্ন, তখন ভিন্ন পথের পরিবেশটা তো ভিন্ন 
হবেই। সে তখন তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে বাঁকা পথ ধরেই হাটতে 
শুরু করে। বাকা পথকে ভুলক্রমে সোজা পথ মনে করে হাটে? মোটেই 
না। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করেন 
না বা পথভ্রষ্ট হওয়ার সুযোগ দেন না-যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে সঠিক 
পথের সন্ধান দেওয়া হয়; অর্থাৎ তাকে হিদায়াত দেওয়া হয়। 


ঙ "আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে হিদায়াত দানের পর তাদেরকে গুমরাহ 
করেন না যে পর্যন্ত না তিনি তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন কোন বিষয়ে 
তাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে।" 


(সুরা আত তাওবাহ : আয়াত ১১৫) 


হিদায়াত এমন এক জাদু যা মিথ্যাকে সত্য থেকে পৃথক করতে শেখায়। 
অসচ্ছকে সচ্ছ করে দেয়। অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে। 
অন্ধকে দৃষ্টি দান করে। নির্বোধকে দূরদর্শী বানায়। উদাসীনকে চিন্তাশীল 
করে তোলে। জড়বুদ্ধিসম্পন্নকে সূল্ক্ববুদ্ধির অধিকারী বানায়। বন্দীকে 
মুক্ত বাতাসে উড়তে শেখায়। কিন্তু হিদায়াত পাওয়ার পর ইসলাম 
প্রতিষ্ঠা করার যেই গুরু দায়িত্ব তার কাধে এসে পড়েছিল, সেই 
দায়িত্বকে সে কৌশলে এড়িয়ে যেতে চায়। নানান অজুহাত দীড় করায়। 
তার অন্তর যে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, সে যে দুনিয়াবি চাকচিক্যের 
প্রতি ফের আকৃষ্ট হয়েছে, সে যে আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াকে প্রাধান্য 
দিচ্ছে, সে যে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাচ্ছে, 
সেসবের পক্ষে সে যুক্তি দাড় করায়। সে যা করার বুঝে-শুনেই করে। 
এক কথায় বললে-সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে 
নাফরমানী করে। কিভাবে? প্রথম প্রথম হিদায়াত পাওয়ার পর একটা 
মানুষ নিষ্পাপ শিশুর মতো হয়ে যায়। তার অন্তরটা তখন সবচেয়ে 
পবিত্র ও পরিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। একটা ফেরেশতা আর এই মানুষটার 
মাঝে খুব বেশি একটা পার্থক্য থাকে না। মানুষটার এই সময়কার 
অন্তরটাকে যদি বের করে দেখানো হতো-তখন দেখা যেত টলটলে সচ্ছ 
পানির মতো একটা অন্তর। অন্তরটা কুসুমের চেয়েও কোমল। 


(৩৯) 


আকাশের মতো বিশাল। পাহাড়ের মতো শান্ত। মাটির মতো শীতল। 
নদীর শ্বোতের মতো সরল। অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ নেই, দস্ত- 
অহংকার নেই, লোভ-লালসা নেই, অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা নেই। আছে 
শুধু নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা ।ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হক আদায়ের জন্য করণীয় ও 
বর্জনীয় কাজগুলোর ব্যাপারে সে বেশ উদগ্রীব থাকে তখন। চারদিকে 
মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দেখে তার অন্তর হুহু করে কেঁদে ওঠে। অসহায় 
মুসলমানদের উদ্ধার করতে না পেরে নিজের অক্ষমতার জন্য সে বিমর্ষ 
ও নির্জীব হয়ে থাকে। অনবরত তার হৃদয় ও মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণ হতে 
থাকে। একসময় সেটা ক্রোধ ও জেদে পরিনত হয়। সে নির্লিপ্তরভাবে 
মহান রবের সাথে এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় যে-দুনিয়াপ্রীতি, স্বার্থ, 
ভোগ-বিলাসিতা পরিত্যাগ করে সে মুসলিমদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ 
করবে৷ 


বান্দার এই অঙ্গীকারে আরশের মালিক ভিষণ খুশি হন৷ কুরআনুল 
কারিমের মূল শিক্ষা এটাই। নবীদের কাজ এটাই ছিল। নবীওয়ালা কাজ 
এটাই। সাহাবীগণও (রা.) এটাই করেছেন। 


তবে এই অবস্থাটা ক্ষনস্থায়ী। সে কয়েক দিনের ফেরেশতা। এটা বেশি 
দিন ধরে রাখা যায় না। দিন যত গড়াবে তার এই পবিত্র ও পরিশুদ্ধ 
অন্তরটা ধীরে ধীরে কলুষিত হতে থাকবে। হিদায়াত অমূল্যবান এক 
সম্পদ। এটা চুরি হতে পারে কিংবা ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে। 
হিদায়াতপ্রাপ্ত একজন মুসলমানের পরীক্ষা এখানেই। তাকে ডেকে এনে 
অমূলবান সম্পদটা দেওয়া হবে। তবে বাকি কাজটা তাকে নিজ দায়িত্বে 
একাই করতে হবে। 


ব্যাপারটা অনেকটা একটা শিশুর সাথে তুলনীয়। ছোট্ট শিশু যখন 
হাটতে শিখেনি, তখন তাকে হাত ধরে হাটানো হয়, কোলে তুলে রাখা 
হয়। একটু বড়ো হলে হাতটা যখন ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন সে হাটতে 
গিয়ে হোঁচট খায়। হোচট খেয়ে কিন্তু বসে থাকে না। আবার উঠে দীড়ায়। 
এক পা দুই পা করে হাটে। এরপর একটু জোরে হাটে। এরপর আরেকটু 
জোরে। এরপর দৌড়ায়। (৪০) 


দৌড়াতে দৌড়াতে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌছে যায়। কিন্তু এই পথভ্রষ্ট 
মানুষগুলোর ক্ষেত্রে হয়ে যায় ভিন্ন কিছু। তারা হোচট খেয়ে হয় বসেই 
থাকে। অথবা হামাগুড়ি দিয়ে বাঁকা পথে চলে। কিছু দূর পথ চলে 
কুকুরের মতো জিভ বের করে হাপাতে থাকে। পথ না চলে যদি ঠায় 
বসেও থাকে, তখনও জিভ করে হাপাতে থাকে। আর চোখ-মুখ কুঁচকে 
বলতে থাকে-দ্বীন পালন করা খুব কষ্ট! আর পারি না! এরপর বলে- 
অর্থ সংকট এমন জিনিস যা ঈমান ত্যাগ করার মতো পর্যায়ে নিয়ে যায়! 
এরপর আল্লাহর রাসূলের (সা.) একটা হাদিসের অপব্যাখ্যা দেয়। 


অথচ আল্লাহর রাসুল (সা.) নিজেও দরিদ্র জীবনযাপন করতেন। কত 
সাহাবী (রা.) ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের সম্পদ ছুঁড়ে ফেলে 
দিয়ে হিজরত করেছেন, দরিদ্র জীবনযাপন করেছেন। দিনের পর দিন 
ক্ষুধার্ত থেকে ছেন। তারা কি এই হাদিসটা শোনেননি। অবশ্যই শুনেছেন 
এবং বুঝেছেন। কিন্তু এই পথভ্রষ্ট মানুষগুলো হয় না বুঝে অথবা বুঝে- 
শুনে হাদিসটার অপব্যাখ্যা করেছে। অথচ হাদিসে দারিদ্র্যতা বলতে 
সেটাকেই বোঝানো হয়েছে, যেটা এই প্রবন্ধের একেবারে শুরুতেই 
উল্লেখ করেছি। প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে দারিদ্র্যতা থেকে মুক্ত থাকা 
আর বিলাসিতার জন্য দুনিয়ার পেছনে হন্যে হয়ে ছোটা এক জিনিস না। 
তর্ককারীরা এখন বলতে পারে-না না, এসব মনগড়া ব্যাখ্যা মানি না। 
তাহলে কুরআনুল কারিমের একটা আয়াত দেখাই। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 


"ওটা না তোমাদের মাল-ধন, আর না তোমাদের সন্তান-সন্ততি যা 
তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে। তবে যে কেউ ঈমান আনে আর 
সৎকাজ করে তাদেরই জন্য আছে বহুগুণ প্রতিদান তাদের কাজের 
জন্য। তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।" (সুরা সাবা : আয়াত ৩৭) 


(৪১) 


[২] 


কুফুরি করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি ঈমান রাখার ঠিক 
উলটো কাজ। যে ঈমানের পথে হাটল, সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলার নিকটবর্তী হলো। যে কুফুরি করল সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলার থেকে দূরে সরে গেল। সহজ হিসেব। তো দারিদ্র্যতা যদি 
কুফুরির দিকেই ধাবিত করে তাহলে এই আয়াতে কেন বলা হচ্ছে- 
সম্পদের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করা যাবে না? আয়াতটা তো হওয়া উচিত 
ছিল-বেশি বেশি সম্পদ অর্জন করো, আর আমার নৈকট্য লাভ করো। 
কুরআনুল কারিমে এমন আয়াত আছে যেখানে কাফেররা রাসূলের (সা.) 
সম্পদ না থাকার ব্যাপারে উপহাস করে কথা বলেছে। আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলা সেই কথার বিপরীতে আয়াত নাযিল করেছেন। 


* "তাকে ধন-ভান্ডার দেওয়া হয় না কেন, অথবা তার জন্য একটা 
বাগান হয় না কেন যাথেকে সে আহার করত?' যালিমরা বলে-'তোমরা 
তো এক যাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করছ।' দেখ, তারা তোমার 
ব্যাপারে কেমন সব উপমা পেশ করছে! যার ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে 
গেছে, অতএব তারা কোনো ক্রমেই পথ পাবে না। মহা কল্যাণময় তিনি 
যিনি ইচ্ছে করলে তোমাকে ওগুলোর চেয়েও উৎকৃষ্ট (উওম) জিনিস 
দিতে পারেন বাগন-বাগিচা, যার নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে নদীসমূহ, দিতে 
পারেন তিনি তোমাকে প্রাসাদরাজি।" 


(সুরা আল ফুরকান : আয়াত ৮-১০) 
এমন আয়াত আছে যেখানে ধন-সম্পদের অধিকারীকে তিরস্কার করা 
হয়েছে। ধনীদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। 


"আমি যাকে ওয়াদা দিয়েছি, কল্যাণের ওয়াদা আর সেটা সে পাবেও, সে 
কি ওই ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, 
অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তাকে হাজির করা হবে (অপরা ধীরূপে)?" 
(সুরা আল কাসাস : আয়াত ৬১) 


(৪২) 


* "জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে পেছনে ফিরে গিয়েছিল এবং 
সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সে মালধন জমা করত, অতঃপর তা 
আগলে রাখত।" 


(সুরা আল মা'আরিজ : আয়াত ১৭-১৮) 


"যে ধন-সম্পদ জমা করে আর বার বার গণনা করে, সে মনে করে যে, 
তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে, কক্ষনো না, তাকে অবশ্যই 
চুর্ণ-বিচুর্ণকারীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, তুমি কি জান চুর্ণ-বিচুর্ণকারী 
কী? তা আল্লাহর প্ৰজ্বলিত আগুন, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। 


(সুরা আল হুমাযাহ্‌ : আয়াত ২-৭) 


এমন আয়াত আছে যেখানে মানুষ ধন-সম্পদের প্রতি বেশি আসক্ত বলে 
মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। 


ঙ "তোমরা উত্তরাধিকারীদের সব সম্পদ খেয়ে ফেল। আর তোমরা ধন- 
সম্পদকে অতিরিক্ত ভালবাস। এটা মোটেই ঠিক নয়।" 


(সুরা আল ফাজর্‌ : আয়াত ১৯-২১) 


৪ "ধন-সম্পদের প্রতি অবশ্যই সে খুবই আসক্ত। সে কি জানে না, কবরে 
যা আছে তা যখন উখিত হবে।" (সুরা আল 'আদিয়াত : আয়াত ৮-৯) 


* "অধিক (পার্থিব) সুখ সম্ভোগ লাভের মোহ তোমাদেরকে (অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে) ভুলিয়ে রেখেছে। এমনকি (এ অবস্থাতেই) 
তোমরা কবরে এসে পড়। (তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছো তা) 
মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, আবার বলি, মোটেই 
ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।" 


(সুরা আত তাকাসুর : আয়াত ১-৪) 


(৪৩) 


এমন আয়াত আছে যেগুলো মানুষকে ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য 
উৎসাহিত করবে বা এই কাজকে সমর্থন করবে তো দুরের কথা; বরং 
ধন-সম্পদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই নিষেধ করা হয়েছে। পার্থিব 
এসব ভোগ-সম্তারের ব্যাপারে মুসলমানদের কেমন হওয়া উচিত সেটা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূলকে (সা.) বলার মাধ্যমে 
জানিয়ে দিচ্ছেন। 


* "তুমি দুনিয়ার দ্রব্য-সামস্ত্রীর প্রতি চোখ তুলে তাকিও না যা আমি 
তাদের বিভিন্ন লোকেদের দিয়েছি।" (সুরা আল হিজর : আয়াত ৮৮) 


* "তুমি কক্ষনো চোখ খুলে তাকিও না ওই সব বস্তুর প্রতি যা আমি 
তাদের বিভিন্ন দলকে পার্থিব জীবনে উপভোগের জন্য সৌন্দর্য স্বরূপ 
দিয়েছি, এসব দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার 
প্রতিপালকের দেওয়া রিযকই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে বেশি 
স্থায়ী।" (সুরা ত্বহা : আয়াত ১৩১) 


৬ "হে নবী (সা.)! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও-তোমরা যদি পার্থিব 
জীবন আর তার শোভাসৌন্দর্য কামনা কর, তাহলে এসো, তোমাদেরকে 
ভোগ-সামস্ত্রী দিয়ে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই।" 
(সুরা আল আহযাব : আয়াত ২৮) 


তো ভাই আপনারা এগুলো কি বলেন? আপনাদের কথার সাথে তো 
কুরআনুল কারিমের কথাগুলো মিলে না। মিলে না আমার রাসুলের (সা.) 
জীবনযাপনের সাথে মিলে না। রাসূলের (সা.) সাহাবিদের (রা.) 
জীবনযাপনের সাথে। আমার রাসূল (সা.) ছিলেন পৃথিবীর সর্বশেষ্ঠ 
মানুষ। অথচ তিনি মাটিতে পেতে রাখা খেজুরের পাতার তৈরি পাটিতে 
ঘুমাতেন। তার ঘরের আসবাব বলতে ছিল পানির একটা পাত্র। মদিনায় 
হিজরত করার পর ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। তার সাথে 
সাথে পাথর বেঁধেছিলেন আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.)। আহলুস 
সুফফার সাহাবিরা (রা.) দিনের পর দিন না খেয়ে কাটিয়েছেন। মুসআব 
ইবন উমায়েরের (রা.) মতো ধনীর দুলাল তালি দেওয়া চামড়ার পোশাক 
পরে জীবন কাটিয়েছেন। 


(৪৪) 


ওমর (রা.) তার গভর্নরদের বাসগৃহ পরিদর্শনে যেতেন এটা দেখার জন্য 
যে-দুনিয়ার চাকচিক্যময় উপকরণ তাদের ঘরে আছে কি না। সেরকম 
কিছু থাকলে সেগুলো ধ্বংস করে দিতেন। মুসলিমরা শামের ভূমিতে 
গণিমতের জমি পেয়ে ফসলের চাষবাসে মনোযোগী হয়ে পড়েন। খবর 
শুনে ওমর (রা.) ফসলগুলো পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত সময় নিলেন। পেকে 
যাওয়ার পর ফসলগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। 
কোনো গভর্নর বিলাসিতা করলে তাকে মদিনায় ডেকে এনে শাস্তি 
দিতেন। একদিন ওমর (রা.) পরিদর্শনে গিয়ে আবু উবাইদা ইবনুল 
জাররা (রা.), খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.), ইকরিমা বিন আবু 
জাহেলকে (রা.) দেখতে পেলেন দামি পোশাক পড়ে ঘোড়ায় চড়ে 
যাচ্ছে। ওমর (রা.) উট থেকে নেমে তাদেরকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ 
করা শুরু করলেন। এরপর বললেন-এত দ্রুত তোমরা কীভাবে বদলে 
গেলে! 


সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মকে নিয়ে এগুলো বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা বললাম। বলতে 
থাকলে পাতার পর পাতা শেষ হবে। তবুও তাদের দুনিয়াবিমুখতার 
অনন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলো বলা শেষ হবে না। আপনাদের চোখে কি 
এসব ঘটনা পড়ে না? আপনারা কি কখনো এসব ঘটনা শোনেননি? 
আপনারা কি সত্যি সত্যিই গোমরাহ হয়ে গেলেন? দুনিয়া কি সত্যি 
সত্যিই আপনাদের ওপর চেপে বসল? শয়তান কি সত্যি সত্যিই 
আপনাদেরকে সঠিক পথটা ভুলিয়ে দিল? 


তাদেরকে আপনি সাহাবিগণের (রা.) ওই কাহিনিগুলোই বর্ণনা করতে 
দেখবেন যেই কাহিনিগুলোতে সম্পদ অর্জনের কথা আছে। অন্য দিকে 
আবার ওই একই সম্পদশালী সাহাবিদের (রা.) যুদ্ধের ময়দানের 
কথাগুলো তারা বেমালুম চেপে যায়। অনেক তথাকথিত দাঈকেও 
দেখছি আজকাল ধনী হওয়ার গল্প শোনাচ্ছে। কিভাবে কিভাবে আরও 
দুনিয়াদার হওয়া যায় সেই ছবক দিচ্ছে। ছবকের দলীল হিসেবে ধনী 
সাহাবিগণকে (রা.) টেনে আনছে। 


(৪৫) 


খুঁজলে ধনী সাহাবিগণের (রা.) তুলনায় দুনিয়াবিমুখ সাহাবিগণের (রা.) 
দৃষ্টান্তই বেশি পাওয়া যাবে। থাক সেদিকে না হয় না গেলাম। কিন্তু এই 
ধনী সাহাবিগণ (রা.) ইসলামের জন্য একসময় সম্পদ হারিয়েছেন, 
দরিদ্র হয়েছেন, ক্ষুধার কষ্টে পেটে পাথর বেঁধেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, 
হিজরত করেছেন, জিহাদ করেছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন, এরপর 
কেউ কেউ পুনরায় ধনী হয়েছেন। 


পুনরায় ধনী হয়ে কিন্তু সম্পদের মাঝে ডুবে থাকেননি। সেই সম্পদ 
ইসলামের জন্য অকাতরে বিলিয়েছেন। অনবরত অন্যদেরকে সম্পদ 
বিমুখ হতে তাগিদ দিয়েছেন। ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবিগণকে 
(রা.) সম্পদ থেকে দুরে সরিয়ে রাখতে আমিরুল মুমিনিন ওমর (রা.) 
কত কিছুই না করেছেন। যুন নুরাইন উসমান (রা.) খলিফা হয়ে 
কবুতরের খেলার সামান্য বিলাসিতা নিষিদ্ধ করেছিলেন। অথচ তখন 
ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে জিহাদ ফরজে কিফায়া হয়ে গেছে। 


[৩] 


তারা এগুলো না বলে শুধু ধনী হওয়ার গল্প শোনান কেন? মুসলিমরা 
যখন সম্পূর্ণভাবে দুনিয়ামগ্ন হয়ে আছে তাদের কাছে ধনী হওয়ার গল্পটা 
মাতালকে আরও মদ খাওয়ানোর সামিল। অথচ এখন জিহাদ ফরজ। 


রাসূল (সা.) মিষ্টি জাতীয় খাবার পছন্দ করতেন। এই হাদিস বর্ণনা 
করেন। কারণ, খাবার খেতে তো রক্ত দেওয়া লাগে না; বরং মজা লাগে। 
রাসূল (সা.) জিহাদ করেছেন সেটা কিন্তু তারা বলেন না। ইসলামকে 
মিলাদের জিলাপি বানিয়ে ফেলেছে। নিজেরা দুনিয়াখোর হয়েছে 
আগেই। এখন অন্যদেরকেও দুনিয়াখোর বানানোর পায়তারা। 
লেজকাটা শেয়ালের ওই গল্পটার মতো তাদের স্বভাব। 


আসমানের নিচে আর জমিনের ওপরে-অর্থাৎ আসমান-জমিনের মাঝে 
বসবাস করা এই পথভ্রষ্ট মানুষগুলোর নাম আমি দিয়েছি দুনিয়াখোর। 
চাখোর, পানখোর, বিড়িখোর, নেশাখোর, ঘুষখোর, সুদখোর, জুয়াখোর, 
নারীখোর নামগুলো তো নিশ্চয়ই শুনেছেন। দুনিয়াখোর নামটা হয় তো 
এই প্রথম শুনলেন। এতটা সময় যাদের নিয়ে কথা বললাম তারাই 


দুনিয়াখোর। এই দুনিয়াখোররা দ্বীনদারির নামে দুনিয়াদারী করে। 


(৪৬) 


আমরা দেখব রাসূল (সা.) কেমন ছিলেন? তিনি কিভাবে জীবন 
কাটিয়েছেন? তিনি সম্পদের পেছনে ছুটেছেন কি না? তার সম্পদ 
বলতে কি ছিল? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূলকে (সা) 
পবিত্র কুরআনুল কারিমে পার্থিব ভোগ-সম্ভারের ব্যাপারে কি কি নির্দেশ 
দিয়েছেন? 


রাসূল (সা.) আমাদের জন্য অনুকরণীয়। সাহাবায় একরাম (রা.) 
আমাদের জন্য অনুসরণীয়। সাহাবায় একরাম (রা.) রাসূলকে (সা.) 
যেভাবে অনুকরণ করতেন, আমরা সাহাবায়ে একরামকে (রা.) অনুসরণ 
করে রাসূল (সা.)-এর অনুকরণ করব। এই ক্ষেত্রে অনুসরণ ও 
অনুকরণ পৃথক। 


জীবিকার ব্যাপারে রাসূল (সা.) একেবারে সাধারণ ছিলেন। খুবই 
সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। তীব্র ক্ষুধার তাড়না সহ্য করেছেন। 
অভাব-অনটনে জীবন অতিবাহিত করেছেন। ঘরে মাসের পর মাস চুলা 
জ্বলেনি। তবুও তার উম্মত অর্থ-বিত্তের পেছনে ছুটছে। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি মুহাম্মাদ (সা.)-কে দাউদ (আ.) কিংবা 
সুলাইমান (আ.) কিংবা আইয়ুব (আ.)-এর মতো ধনী নবী বানাতেন, 
তাহলে এই শেষ নবীর (সা.) উন্মতরা না জানি কি করত! 


অথচ তারা যখন কয়েক দিনের ফেরেশতায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তখন 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে-তারা 
জিহাদ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে। এর জন্য তারা দুনিয়ার ভোগ- 
বিলাসিতা ত্যাগ করে সংগ্রামী জীবনযাপন করার জন্য মনস্থির 
করেছিল। বাতিলের সাথে আপোষহীনভাবে চলার প্রতিজ্ঞা করেছিল। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে যারা বিদ্রোহ করেছে, তাদেরকে 
নিজের প্রধান শক্র বানিয়ে নিয়েছিল। হায়! এখন তাদের কি হলো! 
কোন পাপে তারা জড়ালো-যে কারণে ঘুণপোকা তাদের হিদায়াত খেয়ে 
ফেলছে! 


(৪৭) 


হিদায়াত একটা বীজের মতো। বীজটা তাকে অনুগ্রহসরূপ দেওয়া হয়। 
তার কাজ- 


১. প্রথমে মনের জমিনের আগাছা পরিষ্কার করা। (অর্থাৎ শিরক মুক্ত 
হওয়া।) 


২. এরপর নিড়ানি দেওয়া। (অর্থাৎ ঈমানের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করা।) 


৩. এরপর বীজটাকে বপন করা। (অর্থাৎ বুঝে কালেমার সাক্ষ্য প্রদান 
করা)। 


৪. নিয়মিত পানি দেওয়া। (অর্থাৎ নিয়মিত ইবাদাত করা। 


৫. চারা গজানোর পর একটু বড়ো হলে চারপাশে বেড়া দেওয়া, যেন 
তৃণভোজীরা খেয়ে না ফেলে। (অর্থাৎ বাতিল ফিরকার সাথে জড়িয়ে 
পথভ্রষ্ট না হওয়া।) 


৬. চারা গাছটা আরেকটু বড়ো হলে পাশে একটা খুঁটি গেথে দেওয়া, যেন 
ঝড়ের কারণে গাছটা হেলে না পড়ে। (অর্থাৎ ফিতনা থেকে বেঁচে চলা)। 


এভাবে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পরিচর্যা অব্যহত রাখলে একসময় গাছটা 
বড়ো হয়ে নিজ কান্ডের ওপর মজবুত হয়ে দীড়াবে। সুমিষ্ট ফল দেবে। 
ঝড়-বৃষ্টিতে আশ্রয় দেবে। সব কিছু বোঝার পরেও দুনিয়াপ্রীতির কারণে 
বাঁকা পথ ধরলে ওই বীজ থেকে চারাটাও গজাবে না; ফল দেবে তো 
দূরের কথা। আর চারা যদি গজায়ও তা অস্কুরেই বিনষ্ট হবে। কিংবা 
ছাগল ভক্ষণ করে ফেলবে। কিংবা ফিতনায় জড়িয়ে দুনিয়াখোর হয়ে 
যাবে। তাদের ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। আসলে তাদের বিবেক তাদেরকে 
অঙ্গীকার করতে বাধ্য করেছিল তখন। তাদের মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ 
নিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে-জমিনে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলার প্রতিনিধি হিসেবে কোন কাজটা করা তাদের জন্য এখন 
বাধ্যতামূলক। কোন কাজের মাধ্যমে তারা তাদের মহান রবের কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করবে। কি করলে মহান সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করা যাবে। পৃথিবীতে 
মুসলিমদের ওপর এত অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতনে তাদের কি 
ভূমিকা পালন করা উচিত। 


(8৮) 


তাদের শিশুর মতো অন্তরটা তখন সব কথার উত্তরে সায় দিয়ে 
বলেছিল- দুনিয়াবি ভোগ-বিলাসিতা ত্যাগ করে, আখিরাতকে দুনিয়ার 
ওপর প্রাধান্য দিয়ে, দুনিয়াকে পুরোনো কাপড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে, 
আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করব। যুদ্ধ করে রক্ত দেব, প্রাণ দেব। 


কাফেরদের হাত থেকে মুসলিমদের মুক্ত করব। আল্লাহর জমিনে 
আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করব। কারণ, একমাত্র এই কাজের দ্বারাই 
মহান রব সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হবেন। 


কিন্তু যখনই হাতটা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের পায়ে হাটতে দেওয়া হলো, 
মনের নিয়ন্ত্রণ যখন তাদের নিজেদের ওপর দিয়ে দেওয়া হলো, তখন 
তারা বাঁকা পথ ধরল। অঙ্গীকার ভঙ্গ করল। তারা যা করার বুঝে-শুনেই 
করল। বস্তুত তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে নাফরমানী 
করল। ইন্না লিল্লাহ! 


৪ "তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে, কিন্তু তাতে 
তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা সৎপথপ্রাপ্তও নয়।" (সুরা 
আল বাকার : আয়াত ১৬) 


* "নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথকে 
তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, এরা আখেরাতের কোনো অংশই পাবে না এবং 
আল্লাহ ক্কিয়ামাতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, বস্তুতঃ তাদের 
জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সুরা আল ইমরান : আয়াত ৭৭) 


কতজন মুসলিম মোটামুটি ইসলামের প্রতি অনুরাগী? তাদের মধ্যে 
কতজন মাঝে মাঝে সালাত আদায় করে? তাদের মধ্যে কতজন পাঁচ 
ওয়াক্ত সালাত আদায় করে? তাদের মধ্যে কতজন প্রতিদিন কুরআনুল 
কারিম তিলাওয়াত করে? তাদের মধ্যে কতজন প্রতিদিন তরজমা সহ 
কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে? তাদের মধ্যে কতজন পবিত্র 
কুরআনুল কারিমের তরজমা পড়তে গিয়ে-পার্থিব ভোগ-বিলাসিতা 
ত্যাগ করে জিহাদের দিকে ধাবিত হতে আহবান জানানো আয়াতগুলো 
বোঝে? তাদের মধ্যে কতজন এই আয়াতগুলো পালনীয় সেটা বোঝে? 
তাদের মধ্যে কতজন উপলব্ধি করে যে, এই আয়াতগুলো আসলে 
আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে? (৪৯) 


সবগুলো প্রশ্নের উত্তর 'অল্প সংখ্যক' থেকে ক্রমাগত 'তার চেয়ে অল্প' 
'তার চেয়েও অল্প' 'তার চেয়েও অল্প' হতে থাকে, যা একমাত্র হিদায়াত 
পাওয়া মানুষগুলোই উপলব্ধি করতে পারে। যারা হিদায়াত না পেয়েছে 
তাদের কথা বাদ দিচ্ছি। যারা হিদায়াত পেয়েও সেটা কাজে লাগায়নি, 
তাদের চেয়ে বড়ো কপাল পোড়া আর কে হতে পারে! 


[8] 


গোলকর্ধাধাময় পৃথিবীতে কত মানুষ পথহারা হয়ে ঘুরে মরছে। তাদের 
কাছে পথের কোনো ঠিকানা নেই। জীবনের কোনো দর্শন নেই। 
পুনরুখানের কোনো বিশ্বাস নেই। আখিরাতে জবাবদিহিতার কোনো ভয় 
নেই। সৃষ্টিকর্তার সাথে কোনো সংযোগ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। এই 
পথহারা মানুষগুলো অন্ধ, বধির ও মূক। হিদায়াতের স্বাদ কি তা তারা 
জানে না। অথচ হিদায়াত পাওয়ার পর পুনরায় পথভ্রষ্ট হওয়া এই 
মানুষগুলোকে কোটি কোটি মানুষের মাঝ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছিল- দুনিয়া কি, জীবন কি, মৃত্যু কি। 
হাতে কুরআনুল কারিমের আলো, চোখে সচ্ছ দৃষ্টি, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য 
করতে পারার মতো জ্ঞান দান করে তাদেরকে বলা হয়েছিল-এবার পথ 
চলো। সাবধানে চলবে। কেবল মাত্র তোমার রবের সন্তুষ্টি অর্জন করে 
দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারলেই তুমি সফল হবে। আফসোস! কে 
শুনল এসব কথা! কে হাটল এই মুক্তির পথে! তবে সবাই এমন না। 
অঙ্গীকার করলে সবাই যে তা ভঙ্গ করে তা কিন্তু না। পবিত্র কুরআনুল 
কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেই সেসব সত্যবাদীদের 
ব্যাপারে বলেছেন। 


* "মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর সঙ্গে কৃত তাদের অঙ্গীকার 
সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে (শাহাদাত 
বরণ) করেছে আর তাদের কতক অপেক্ষায় আছে। তারা (তাদের 
সংকল্প) কখনো তিল পরিমাণ পরিবর্তন করেনি।" (সূরা আল আহযাব : 
আয়াত ২৩) 


আসলে শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। আর এ জন্য তারা 

নিজেরাই দায়ী। শুরুতেই তারা হিদায়াতের পথ থেকে ছিটকে পড়ে না। 
তাদের নফস এবং শয়তান তাদেরকে একটু একটু করে ভুল পথে নিয়ে 
যায়। (৫০) 


প্রথমে তারা কুরআনুল কারিমের এই আয়াতটা, 


* "অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হয়, তখন যমীনে ছড়িয়ে পড়, আর 
আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে 
থাক-যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।" (সূরা আল জুমুআহ : আয়াত ১০) 


দেখিয়ে বলে, এই যে আল্লাহ বলেছেন সালাত শেষ করে অর্থ উপার্জন 
করতে বের হয়ে যাও। অথচ ঠিক পরের আয়াতেই আছে উলটো কথা। 


* "তারা যখন ব্যবসায় অথবা ক্রীড়া কৌতুক দেখে তখন তারা সেদিকে 
ছুটে যায় আর তোমাকে রেখে যায় দাড়ানো অবস্থায়। বল- ‘আল্লাহর 
কাছে যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসার চেয়ে উত্তম।' আর আল্লাহ 
সর্বাপেক্ষা উত্তম রিযকদাতা।" (সূরা আল জুমুআহ : আয়াত ১১) 


অর্থাৎ এটাও দারিদ্র্যতা বিষয়ক রাসুল (সা.)-এর ওই হাদিসের মতো 
অপব্যাখ্যা। 


এরপর তারা বলে-ব্যবসা করব। টাকা কামাব। সেই টাকা ইসলামের 
জন্য ব্যয় করব। তারা যুক্তি দেখায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
কুরআনুল কারিমে জিহাদের জন্য জানের সাথে মাল কথাটা উল্লেখ 
করেছেন। তাই অর্থ উপার্জন করতে হবে। এটা বলে তারা নিশ্চিন্ত মনে 
ব্যবসায় মশগুল হয়ে যায়। কত বড়ো বিভ্রান্তিতে তারা পড়েছে! 
সুস্পষ্টভাবে শয়তানের ধোঁকা এটা। অথচ কত পরিমান মাল লাগবে 
সেটা কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেননি। আপনার হাত বা 
পায়ের একটা আঙ্গুল যদি কম থাকে তখন কি জিহাদ না করার কোনো 
ওজর আপনার থাকবে? জানের সাথে মাল লাগবে মানে এই না যে, 
দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে জিহাদে আসো। জানের 
সাথে মাল কথাটার মানে হচ্ছে, আপনার কাছে যেটুকু আছে সেটুকু 
আপনি জিহাদের জন্য বিনিয়োগ করবেন। এটা লাভজনক ব্যবসা। 
কোনো লোকসান নেই। অমুক ব্যক্তি জিহাদের জন্য অঢেল সম্পদ 
বিনিয়োগ করেছেন। তাই বলে কি আপনিও অঢেল সম্পদ না কামানো 
পর্যন্ত জিহাদের ময়দানে যাবে না? আপনি ধোকায় পড়ে আছেন। ওটা 
তার রিজিক। তাকে তার মহান রিজিকদাতা অঢেল সম্পদের অধিকারী 
বানিয়েছেন। তাই তিনি জিহাদে তার সম্পদ বিনিয়োগ করতে 
পেরেছেন। 


(৫১) 


আপনার তাকদীরে যা আছে আপনি শত চেষ্টা করলেও তো তাকদীরে 
নির্ধারিত অংশের চেয়ে বেশি সম্পদশালী হতে পারবেন না। 


তাবুক যুদ্ধের জন্য অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন ছিল। যেহেতু এই যুদ্ধ 
তৎকালীন পরাশক্তি রোমানদের বিরুদ্ধে ছিল। তাই সাহাবায়ে একরাম 
(রা.) সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য অর্থ দান 
করছিলেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তার সম্পদের অর্ধেকটা নিয়ে 
এসেছিলেন। বাকি অর্ধেক তার পরিবারের জন্য রেখে এসেছিলেন। মনে 
মনে ভেবেছিলেন এবার হয়তো তিনি আবু বকর আস সিদ্দিককে (রা.) 
আমলের প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলতে পেরেছেন। অথচ সবাইকে 
অবাক করে দিয়ে আবু বকর আস সিদ্দিক (রা.) তার সম্পদের সম্পূর্ণ 
অংশ তাবুক যুদ্ধের জন্য দান করে দিয়েছিলেন। আর পরিবারের জন্য 
বাড়িতে রেখে এসেছিলেন আল্লাহ ও তার রাসূলকে (সা.)। সুবহানাল্লাহ! 


যাইদ ইবনু আসলাম (রহঃ) কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিতঃ 


তিনি বলেন, ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে) 
আমাদেরকে দান-খায়রাত করার হুকুম করেন। সৌভাগ্যক্রমে ওই সময় 
আমার সম্পদও ছিল। আমি (মনে মনে) বললাম, যদি আমি কোনো দিন 
আবু বাকর (রা.)-কে ভিঙ্গাতে পারি তাহলে আজই সেই সুযোগ। ওমার 
(রা.) বলেন, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার পরিবার- 
পরিজনদের জন্য তুমি কি বাকি রেখে এসেছ? আমি বললাম, এর 
সমপরিমাণ। আর আবু বাকর (রা.) তার সমস্ত মাল নিয়ে আসলেন। 

কি বাকি রেখে এসেছ? তিনি বললেন, তাদের জন্য আল্লাহ ও তার 
রাসূলকেই রেখে এসেছি। আমি (মনে মনে) বললাম, কখনও আমি 


কোনো প্রসঙ্গে আবু বাকর (রা.)-কে ডিঙ্গাতে পারব না। 
(জামে আত-তিরমিজি : হাদিস নং ৩৬৭৫) 


(৫২) 


আবু বকরের (রা.) দানের পরিমাণ ওমরের (রা.) দানের পরিমাণের 
থেকে কম ছিল। তবুও ওমর (রা.) সেদিন আমলের প্রতিযোগিতায় 
পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে পরবর্তীতে আর কখনোই আবু বকরের (রা.) 
সাথে প্রতিযোগিতা করবেন না বলে মনস্থির করেছিলেন। কারণ, 
আনুপাতিকভাবে আল্লাহর জন্য তার ত্যাগ আবু বকরের (রা.) ত্যাগের 
তুলনায় অর্ধেক। তাই মর্যাদায় আবু বকরের (রা.) দান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ 
ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পদের পরিমাণ দেখেন না। 
তিনি দেখেন ত্যাগের পরিমাণ-তা কি আংশিক, অর্ধেক, নাকি সম্পূর্ণ। 
কোটিপতি হতে চাওয়া এই পথহারারা পানির মতো সহজ এই কথাটা 
বুঝেও কেন জানি না বোঝার ভান করে। 


চোখের সামনে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী মুসলিম দেশগুলো যেমন 
আছে। অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলক দুর্বল মুসলিম দেশও কিন্তু আছে। 
কে ইসলামের জন্য কি করেছে আর করতে পেরেছে সেটা কিন্তু এই 
শতকে এসে একদম পরিষ্কার। সুতরাং আমি আসলে কি চাই সেটা 
জরুরি। আমার কি কি আছে বা আমার কি কি লাগবে সেটা জরুরি না। 
সেটা হলো অজুহাত। অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেকে পালিয়ে 
দুনিয়ার পেছনে ছুটে চলার জন্য অজুহাত হলো- অর্থনৈতিকভাবে 
শক্তিশালী হতে হবে' ছবক। অথচ ইসলাম বস্তুগত কোনো শক্তির ওপর 
নির্ভর করে না। ইসলাম নির্ভর করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার 
সাহায্যের ওপর।অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়াটা পরের আলোচনা। 


কিভাবে? যে জীবন-মরনের ঝুঁকিতে আছে সে প্রথমে বাঁচতে চাইবে। 
এরপর বাকি চাহিদা। ইসলাম আজ যে অবস্থায় আছে সেখানে 
সর্বপ্রথম কাজটা কি 'কোটিপতি হতে হবে' ছবক দানকারীরা তা ভালো 
করেই জানেন। তাছাড়া কেউ ডোবার পানিতে পড়ে গেলে সেখান থেকে 
প্রথমে উঠে আসবে। উঠতে সক্ষম না হলে ডোবা থেকে ঠিক ততটুকুই 
পানি খাবে যতটুকুতে জীবন বাঁচবে। সে কস্মিনকালেও পেট ভরে, 
আরাম-আয়েশে, নিশ্চিন্তে ডোবার পানি গলধকরন করতে থাকবে না 
এবং অন্যকেও গলধকরন করার ছবক দেবে না। 


(৫৩) 


[৫] 


যত টাকা তত ভয়। তাই নিরাপত্তার জন্য সুদি ব্যাংকে টাকা রাখতে হবে। 
সে সুদ না নিক। কিন্তু সুদের চাকা সচল রাখতে তার অবদান কিন্তু 
আছে। মানে ডাকাতকে সে অস্ত্র সরবরাহ করল। এরপর বলল-আমার 
অস্ত্রটাই শুধু ফেরত দাও। তোমরা কী ডাকাতি করে এনেছো সেসব 
আমি ছোবো না। 


কতটা হাস্যকর! উপরন্ত একটা রাষ্ট্রের সর্বত্র যখন সুদের ছড়াছড়ি, 
তখন নিশ্চিন্ত মনে সেখানে অঢেল অর্থ-বিভ্তের মালিক হওয়াটা 
প্রত্যক্ষভাবে সুদের সাথে জড়িত হয়ে যাওয়া। কে বলেছে আপনাকে 
অর্থ কামিয়ে সেগুলো সুদি ব্যাংকগুলোতে জমা করতে। হালাল উপায়ে 
সংরক্ষণ করতে না পারলে অর্থ-সম্পদ নদীর জলে ভসিয়ে দিন। তবুও 
সুদের সাথে সম্পৃক্ত হবেন না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে ভয় করুন। 
শেষ বিচারের দিনকে স্মরণ করুন। নিজের আখিরাত বরবাদ করবেন 
না। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 


"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বাকী সুদ ছেড়ে দাও, 
যদি তোমরা ঈমানদার হও। অতঃপর যদি না ছাড় তবে আল্লাহ ও তার 
রসূলের নিকট হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে লও।" (সুরা আল বাকারা : 
আয়াত ২৭৮-২৭৯) 


যারা বছরের ৩৬৫ দিন, দিনের ২৪ ঘন্টা আল্লাহ ও তার রাসুলের (সা.) 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। আপনি সেই তাদের শক্তির জোগান দিয়ে যাচ্ছেন? 
হায় আফসোস! 


(৫৪) 


১. নিজের জিহাদের জন্য ব্যয় করুন। ২. মুজাহিদদের জন্য ব্যয় করুন। 
এ দুটো সম্ভব না হলে- 
৩. মসজিদ-মাদ্রাসা তৈরি করে দিন। 


৪. মুসলিমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে যেন গবেষণা করতে পারে সেজন্য 
অর্থায়ন করুন। 


৫. মাদ্রাসাগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত একাধিক 
ফ্যাকাল্টি বা অনুষদ তৈরি করে দিন। 


৬. অর্থের অভাবে আটকে থাকা দ্বীনের কাজ এগিয়ে নিতে সহায়তা 
করুন। 


৭. এতিমদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিন। 

৮. অভাবগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করুন। 

৯. ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করুন। 
১০. গৃহহীনদের জন্য ঘর তৈরি করে দিন। 

১১. অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করান। 


১২. সৎ কোনো খণগ্রস্ত ব্যক্তির খণ পরিশোধ করে দিন। কর্জে হাসানা 
প্রকল্প চালু করুন। 


১৩. বিবাহযোগ্য গরীব ছেলে বা মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। 


১৪. সন্তান নিয়ে অভাবের সাগরে হাবুডুবু খাওয়া বিধবাদের দেখাশোনা 
করুন। 


১৫. মুসলিম বেকার তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিন। 
(৫৫) 


কত কাজ জমা পড়ে আছে আপনার চারপাশে! নিশ্বাসটা বের হয়ে 
গেলেই আপনার দুনিয়ার কাজ শেষ। চাইলেও তো পরকালে 
নিংস্বার্থভাবে অন্যের উপকার করতে পারবেন না। পরিণতি খারাপ 
হোক কিংবা ভালো, পরকালের জীবনটা স্রেফ নিজের জন্য। আর 
দুনিয়ার জীবনটা মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য। দুনিয়ার কত দায়িত্ব 
আপনার কাধে। কতক কাজ সম্পন্ন করার জন্য মহান রিজিকদাতা 
আপনাকে সম্পদশালী বানিয়েছেন। একটা কানাকড়িও তো সাথে নিতে 
পারবেন না। অথচ আপনি সম্পদের পাহাড় জমা করছেন। তাও আবার 
জমা করছেন কোথায়? ইহুদিদের হাতে গড়া সুদি ব্যাংকে। একবার 
একটা মালবাহী গাড়ির পেছনে দুটো বাক্য লেখা দেখেছিলাম। বেশ মনে 
ধরেছিল কথাটা। "সম্পদ খাবে লোকে,দেহ খাবে পোকে।" মাঝে মাঝে 
এই কম জ্ঞানী ও কম শিক্ষিত মানুষগুলো আমরা বেশি জ্ঞানী ও বেশি 
শিক্ষিত মানুষগুলোর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে-আমাদের 
বেশি জ্ঞান ও বেশি শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও আমরা অতি মূর্খ ও অতি 
অশিক্ষিত মানুষের মতো আচরণ করি। 


যদি ছোটো মন-মানসিকতা তথা কৃপণতার কারণে উক্ত মানবিক 
কাজগুলো করতে মন সায় না দেয়, তবে অন্তত নতুন নতুন হালাল 
ব্যবসায়ে সম্পদ বিনিয়োগ করুন। কিংবা জমি কিনে রেখে দিন। 
নিরাপদে সম্পদ সংরক্ষণ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো জমি কিনে 
রাখা। তবুও সুদি ব্যাংকে অর্থ জমা করা থেকে বিরত হোন। 


যাহোক, আলোচনা ভিন্ন দিকে চলে যাচ্ছে। পেছনে বলেছিলাম-তারা 
যখন কয়েক দিনের ফেরেশতায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তখন আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলার শত্রুদের নিজের প্রধান শত্রু বানিয়ে 
নিয়েছিল। তখন তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এই 
শত্রুদের পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এজন্য নিজের 
জীবনের সব শখ-আহলাদ, ভোগ-বিলাসিতা, প্রেম-ভালোবাসা-এগুলো 
বিসর্জন দেওয়ার পাশাপাশি নিজের সবচেয়ে প্রিয় যেই জীবন, 
সেটাকেও উৎসর্গ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল। তাদের কেউ কেউ 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। কেউ কেউ প্রতিজ্ঞা সত্যে পরিণত করেছে । আর 
কেউ কেউ প্রতিজ্ঞা পূরণের আশায় এখনো ধৈর্য্য ধারণ করে আছে। 
আচ্ছা এটা কি স্রেফ কোনো আবেগ? (৫৬) 


আবেগই যদি হয়ে থাকে তবে কি সেটা ভুল, অযৌক্তিক, মূল্যহীন কোনো 
আবেগ? কস্মিনকালেও না; বরং এটাই সঠিক, যৌক্তিক ও অমূল্যবান 
আবেগ। এটাই তো দরকার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে 
আমাদের সম্পর্কটাই তো আবেগ ও ভালোবাসার। কারো প্রতি আবেগ 
না থাকলে কি তার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করা যায়? যুদ্ধের 
উদ্দেশ্যের প্রতি যেই যোদ্ধার আবেগ যত অধিক, যুদ্ধের ময়দানে সেই 
যোদ্ধার তেজ তত বেশি। তাছাড়া কাউকে ভালোবাসলে সেই 
ভালোবাসার সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও গভীরতার প্রমাণ কাজের মাধ্যমে 
দিতে হয়। কিভাবে? 


আমরা সবাই সবার বন্ধু। এ কথাটা যেমন সত্য। আমরা সবাই সবার 
শক্র। এ কথাটাও তেমন সত্য। কারণ, মানুষ স্বার্থপর। পৃথিবীর 
অধিকাংশ মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়া এক চুলও নড়ে না। তাই পরস্পরের 
সাথে পরস্পরের চিরদিনের একটা অদৃশ্য দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতা থেকেই 
যায়। আবার পরস্পরের সাথে পরস্পরের যেই সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক 
আমরা দেখি, সেটাও স্বার্থের কারণে। এই স্বার্থপর মানুষই যখন 
নিংস্বার্থভাবে অন্যের উপকার করে বা অন্যের পক্ষ নিয়ে কথা বলে বা 
অন্যের স্বার্থ রক্ষা করে, তখন সেটা পৃথিবীর সবচেয়ে খাঁটি ভালোবাসা 
হিসেবে বিবেচিত হয়। পাশাপাশি মহৎ কাজ তো বটেই। 


নিঃস্বার্থ কাজ কি? নিজের কোনো লাভ নেই জেনেও অন্যের উপকার 
করা। কথাটা অন্যভাবে বললে-কোনো প্রতিদান ছাড়াই বা প্রতিদানের 
আশা না করে অন্যের জন্য কল্যাণকর কাজ করা। উপরন্তু এ ধরণের 
কাজ করতে গিয়ে যদি নিজের ওপর কোনো বিপদ আসে তথা নিজের 
ক্ষতি করে অন্যের উপকার করাটা আবার দ্বিগুণ খাঁটি ভালোবাসা 
হিসেবে বিবেচিত হবে। পাশাপাশি মহৎ কাজ তো বটেই। 


(৫৭) 


[৬] 


আপনার শত্রুকে যদি কেউ নিজের শত্রু ভেবে তার সাথে শত্রুর মতো 
আচরণ করত-যেমন আচরণ আপনি আপনার শক্রর সাথে করেন; 
যদিও আপনার শক্রর সাথে তার পূর্ব কোনো শত্রুতা নেই, তখন আপনি 
তার ওপর কতটা খুশি হতেন? ভিষণ রকমের খুশি হতেন। প্রচন্ড 
রকমের ভালোবাসা জন্মাতো তার ওপর আপনার। পৃথিবীতে তাকেই 
সবচেয়ে কাছের বলে মনে হতো আপনার। আপনার নিজের শত্রুর কথা 
না হয় বাদ দিন। আপনার বাবার শত্রু কিংবা আপনার মায়ের শত্রু 

ংবা আপনার কোনো নিকট আত্মীয়ের শত্রুকে তো আপনি নিজের 
শক্রই মনে করেন এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করেন; যদিও সেই শত্রু 
আপনার সাথে কোনো দিন খারাপ আচরণ নাও করে থাকে৷ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শত্রুদের কি ঠিক সেভাবে আমরা 
আমাদের শত্রু মনে করছি? না. বরং হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি। নিজের 
গা বাঁচিয়ে চলছি। এমনকি এদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে 
গিয়েছি। এর মানে আমাদের কাছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার 
প্রাধান্য কি আমাদের পরিবারের সদস্যদের থেকেও কম? 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দেওয়া রিজিক ভোগ করে তার শত্রুরা 
তার সাথে রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তার অবাধ্য হচ্ছে। তার 
আইন-বিধানগুলো কেবল লভ্ঘনই করেনি, উপরন্তু সেগুলোকে বাতিল 
করে দিয়েছে। অথচ এই জমিন তার। এই বাতাস তার। এই বৃষ্টি তার। 
এই সূর্যের আলো তার। আর আমরা হলাম মুসলিম। মানব জাতির মধ্য 
থেকে তিনি আমাদের তার নিজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। আমরা 
তার প্রতিনিধি। প্রতিনিধির প্রধান কাজ তার কর্তার প্রতিনিধিত্ব করা- 
যেই উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আমরা কি 
সেই দায়িত্ব পালন করছি? 


আমার কথার পক্ষে দলীল লাগবে? এই নিন দলীল। 


(৫৮) 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 


* "স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, 
‘আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি'।" (সুরা আল বাকারা : আয়াত ৩০) 


* "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি করেছি।" 
(সুরা সদ : আয়াত ২৬) 


* "তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে (নিজের) প্রতিনিধি করেছেন।" (সুরা 
ফাতির : আয়াত ৩৯) 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসা (আ.)-কে বলছেন, 
* "আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি।" (সুরা ত্ব-হা : আয়াত ১৩) 


* "আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য তৈরি করেছি।" (সুরা ত্ব-হা : 
আয়াত ৪১) 


আয়াতগুলো পাঠ করে কি বুঝলেন? নবী-রাসূুলগণ কি নিজেদের 
জীবনটা নিজেদের জন্য যাপন করে গেছেন? না; বরং তারা জীবনভর 
নিজের শখ-আহলাদ বিসর্জন দিয়ে, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলার হয়ে কাজ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল 
কারিমের শিক্ষা তো এটাই। ইসলাম তো এটাই। কোনো প্রতিনিধির 
নিজের জীবনটা নিজের জন্য যাপন করার সুযোগ থাকে না। তাকে তার 
মনিব বা কর্তা বা মালিকের জন্য কাজ করে যেতে হয় ততক্ষণ পর্যন্ত- 
যতক্ষণ পর্যন্ত তার দায়িত্ব পালনের সময়কাল ফুরিয়ে না আসে। 


নবী-রাসূলগণ আমৃত্যু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শক্রদের সাথে 
লড়াই করে গিয়েছেন! এ জন্য তারা নির্যাতিত হয়েছেন, নির্বাসিত 
হয়েছেন, নিহত (শহীদ) হয়েছেন। তারা যা করে গিয়েছেন, আমাদের 
জন্যও তাই করণীয়। এই উদ্দেশ্যেই তাদেরকে নবী-রাসূল হিসেবে 
আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। তারা হচ্ছেন পথপ্রদর্শক। 


(৫৯) 


আমরা হচ্ছি পথিক। তারা আমাদের অনুসরণীয়। আমরা তাদের 


অনুসারী। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 


"আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবে না যারা 
আল্লাহ ও তার রসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালোবাসে-হোক না 
এই বিরোধীরা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা 
তাদের জ্ঞাতি গো্তী। আল্লাহ এদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল করে 
দিয়েছেন, আর নিজের পক্ষ থেকে রূহ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী 
করেছেন। তাদেরকে তিনি দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে 
বয়ে চলেছে নদী-নালা, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের 
প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট, এরাই আল্লাহর দল; জেনে 


রেখ, আল্লাহর দলই সাফল্যমন্ডিত।" (সুরা আল মুজাদিলাহ : আয়াত ২২) 


ইসলাম প্রশ্নে নিজের রক্তসম্পকীঁয়দেরও যখন একবিন্দু ছাড় দেওয়ার 
নুন্যতম কোনো সুযোগ নেই, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার 
শত্রুদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কত নিকৃষ্টভাবেই না 
আমরা আমাদের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছি। ইন্না লিল্লাহ! কী 
জবাব দেবো সেদিন! কত কোটি মানুষ আছে এই পৃথিবীতে! কত কোটি 
ছিলো! আরো কত কোটি আসবে! অগনিত! এত মানুষের মাঝে আমরা 
মুসলিমরা কি পারতাম না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার স্বার্থ রক্ষার 
কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে তাকে ভিষণ খুশি করতে? তার সন্তুষ্টির 
পাত্র হতে? তার নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা হতে? ইন্না লিল্লাহ! কতটা ক্ষতিগ্রস্ত 
আমরা! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার জন্য কোন পথটা 
ভালোবাসেন সেটা খুঁজুন। তাকে যদি আপনি আপনার অভিভাবক 
হিসেবে গ্রহণ করেই থাকেন তবে সেটা কাজের মাধ্যমে প্রমাণ দিন। 
তিনি যেহেতু আপনাকে এত এত মানুষের মাঝ থেকে বেছে নিয়ে 
হিদায়াত দান করেছেন; সুতরাং এর পেছনে অবশ্যই কোনো বিশেষ 
উদ্দেশ্য আছে। 


(৬০) 


কি সেই উদ্দেশ্য? আসুন খুঁজে দেখি। 


ধরুন ২০ কোটি মানুষ বসবাস করে এমন একটা ভূখণ্ডে ৪-৫ লাখ 
সেনাবাহিনী থাকে। এত এত মানুষের মাঝ থেকে এই মানুষগুলোকে 
সুক্ষ্মভাবে যাচাই করে বাছাই করা হয় ওই ভূখণ্ডকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা 
করার জন্য। তারা অন্যদের তুলনায় বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন বলেই তাদেরকে 
বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়। আচ্ছা এই ৪-৫ লাখ সেন্যের জীবনযাপনের 
খরণ, জীবনের চলার পথ, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দ্যেশ্য কি অন্যান্য সাধারণ 
মানুষগুলোর মতো হবে? প্রশ্নই আসে না। এই ২০ কোটি মানুষের নির্দিষ্ট 
একটা মতাদর্শ আছে। তারা সবাই এই নিদিষ্ট মতাদর্শকে পছন্দ করে, 
অনুসরণ করে ঠিকই। তবে এই মতাদশর্কে প্রতিষ্ঠিত রাখা, সুরক্ষা দেওয়া ও 
সাধারণ মানুষ যেন নিবিয়ে এই মতাদশেরি অনুসরণ করতে পারে প্রাণের 
বিনিময়ে সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ওই সৈন্যদের কাধে। 


একইভাবে সাধারণ মুসলমান এবং তাওহীদ বোঝা মুসলমানের 
জীবনযাপন কখনোই এক রকম হতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা তাওহীদ বোঝা এই মুসলমানদের যাচাই করে বাছাই করেছেন 
ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা/ রাখা, সুরক্ষা দেওয়া ও সাধারণ মুসলমানরা যেন 
নিবিষঘ্রে ইসলাম পালন করতে পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্য। ঠিক 
যেমনটা যাচাই-বাছাই করা হয়েছিল নবীগণকে (আ.) এবং শেষবারের 
মতো রাসূল (সা.) ও তার সাহাবীগণকে (রা.)। তারা ছিলেন আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলার সেনিক। তাই আল্লাহর রাসুলের (সা.) সাহাবীগণ 
(রা.) জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার 
কাছে দুআ করতেন। আর আমরা দুনিয়াবি ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে থেকে 
বেশি দিন বেঁচে থাকার জন্য দুআ করি। তাদের ও আমাদের মাঝে কত 
পাতি! 


ইবনু ওমার (রা.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) একদা ফাতিমাহর ঘরে গেলেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ 
করলেন না। আলী (রা.) ঘরে এলে ফাতিমাহ্‌ (রা ) তাকে ঘটনা 
জানালেন। তিনি আবার নবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
নিকট বিষয়টি নিবেদন করলেন। 


(৬১) 


তখন তিনি বললেন, আমি তার দরজায় নকশা করা পর্দা ঝুলতে 
দেখেছি। দুনিয়ার চাকচিক্যের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আলী (রা) 
ফাতিমাহর নিকট এসে ঘটনা খুলে বললেন। ফাতিমাহ (রা.) বললেন, 
তিনি আমাকে এ সম্পর্কে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, অমুক পরিবারের অমুকের নিকট এটা 
পাঠিয়ে দাও; তাদের প্রয়োজন আছে। 


(সহিহ বুখারী, হাদিস নং : ২৬১৩) 
আল্লাহু আকবার! 


বুকের ভেতরটা হুহু করে কেঁদে ওঠে তাদের দ্বীন-দুনিয়া এবং আমাদের 
দ্বীন-দুনিয়া দেখলে। আমরা কি কিয়ামতের দিন আদৌ তাদের সঙ্গী হতে 
পারব? মুসলিমদের জন্য দরজায় পর্দা ব্যবহার করা কিন্তু অবৈধ কোনো 
কাজ না; বরং বাধ্যতামূলক। তবে সেটা হতে হবে সাদামাটা। রাসূল (সা.) 
-এর কথাটার গভীরতা বোঝার চেষ্টা করুন একটু। কথাটা শুনলে কি 
মনে হচ্ছে না যে-আল্লাহর রাসূল (সা.), সাহাবাগণ (রা.) তারা ভিন্ন 
কোনো জগতের মানুষ? যেমন, আকাশ থেকে ফেরেশতারা নেমে 
আসার পর যদি তাদের সিন্দুক ভরা সোনা-রূপা, হীরে-জহরত, মনি- 
মুক্তো দেওয়া হয়, তখন ফেরেশতারা স্বাভাবিকভাবেই বলবে- এগুলো 
দিয়ে আমরা কি করব? 


অর্থ-সম্পদ থেকে তারা কীভাবে দুরত্ব বজায় রাখতেন! এটা ঠিক দুরত্ব 
না; এটাকে বলা উচিত বিভেদ। অর্থাৎ আলো যেমন আঁধারের বিপরীত, 
সাদা যেমন কালোর বিপরীত, ডাঙা যেমন জলের বিপরীত, ঠিক তেমনি 
তাদের এবং দুনিয়াবি এ সব চাকচিক্যের মাঝে ছিল অনতিক্রম্য এক 
বিভেদ রেখা। এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। না তারা দুনিয়ার প্রতি প্রলুন্ধ হতেন, 
না দুনিয়া তাদের প্রলুন্ধ করতে পারত। তারা মুসাফিরের মতো জীবন 
কাটাতেন। তাদের পথ চলাই বলে দিত তারা এক স্থান থেকে যাত্রা 
করেছেন নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যের দিকে। পথের জন্য যেটুকু পাথেয় 
দরকার, তারা সেটুকুই নিয়েছেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তো রাখেননি; 
বরং কম রেখেছেন। এমনকি অনেক সময় চাহিদার মুখে লাগাম টেনে 
দিয়েছেন। (৬২) 


[৭] 


আপনি যদি ২৫-৩০ বার সম্পূর্ণ কুরআনুল কারিমের তরজমা পড়েন, 
তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা 
মূল বার্তা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন-নবীদের মাধ্যমে আমার এই আইন- 
কানুনগুলো পাঠিয়েছি। এগুলো নিজের জীবন ও সমাজে বাস্তবায়ন 
করো। এগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে পার্থিব ভোগ-বিলাসিতা, লোভ- 
লালসা ত্যাগ করে জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে। কারণ, চারপাশ খারাপ 
লোকে ভরা। দুনিয়াবিমুখ হও। দুনিয়া ছলনার বস্তু ও ক্ষনস্থায়ী। 
আখিরাতমুখী হও। আখিরাত সর্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী। 


কিছু আয়াত দেখুন যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
মুমিনদেরকে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করছেন। তিনি আমাদের কাছ থেকে 
আসলে কি চান, আমাদের কোন কাজটাকে তিনি সবচেয়ে পছন্দ 
করেন, সেটা এই আয়াতগুলোতে উঠে এসেছে। 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 


ঙ "তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ 
এখন পর্যন্তও পরখ করেননি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর 
কারা ধের্যশীল।" (সুরা আল ইমরান : আয়াত ১৪২) 


৪ "সুতরাং যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তারা 
আল্লাহর পথে জিহাদ করুক এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ 
করবে, অতঃপর সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, অচিরেই আমি 
তাকে মহা প্রতিফল দান করব।" (সুরা আন নিসা : আয়াত ৭৪) 


* "তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নারী- 
পুরুষ আর শিশুদের (রক্ষার) জন্য লড়াই করবে না, যারা দুআ করছে- 
'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ যালিম অধ্যুষিত জনপথ হতে 
মুক্তি দাও, তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের বন্ধু বানিয়ে দাও এবং 
তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী করে দাও।"(সুরা 
আন নিসা : আয়াত ৭৫) 


(৬৩) 


* "তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে যে 
পর্যন্ত আল্লাহ জেনে না নেবেন তোমাদের মধ্যে কারা তার পথে জিহাদ 
করেছে, আর আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু 
ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেনি? তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ 
বিশেষভাবে অবহিত।" (সুরা আত তাওবাহ : আয়াত ১৬) 


* "যারা ঈমান আনে, হিজরাত করে, আর নিজেদের জান-মাল দিয়ে 
আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহর নিকট তাদের বিরাট মর্যাদা 
রয়েছে, এরাই হলো সফলকাম।" (সুরা আত তাওবাহ : আয়াত ২০) 


* "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের হয়েছে কী যে, যখন তোমাদেরকে 
আল্লাহর পথে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তোমরা আরো 
জোরে মাটি কামড়ে ধর। তোমরা কি আখেরাতের স্থলে দুনিয়ার 
জীবনকেই বেশি পছন্দ কর? আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের 
ভোগ সামগ্ৰী তো অতি সামান্য।" (সুরা আত তাওবাহ : আয়াত ৩৮) 


* "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান আর মাল কিনে 
নিয়েছেন কারণ তাদের জন্য (বিনিময়ে) আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর 
পথে যুদ্ধ করে। অতঃপর (দুশমনদের) হত্যা করে এবং (নিজেরা) নিহত 
হয়। এ ওয়াদা তার ওপর অবশ্যই পালনীয় যা আছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও 
কুরআনে। আল্লাহর চেয়ে আর কে বেশী নিজ ওয়াদা পালনকারী? 
কাজেই তোমরা যে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করেছ তার জন্য আনন্দিত হও, 
আর এটাই হলো মহান সফলতা। 


(সুরা আত তাওবাহ : আয়াত ১১১)। 


* "হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান 
দেব যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক আযাব থেকে রক্ষা করবে? (তা এই যে) 
তোমরা আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি ঈমান আনো আর তোমরা 
তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর; এটাই 
তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে!" (সুরা আস সফ : 
আয়াত ১০-১১) 


(৬৪) 


এই আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবে জিহাদের ময়দানে যাওয়ার বিপরীতে 
পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসিতাকে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াগ্রীতিই 
একজন মুমিনের জিহাদী জীবনের প্রধান অন্তরায়। 


যাঁকে দেখা যায় না, যার কথা আজ পর্যন্ত কেউ শোনেনি, খাঁর অস্তিত্বের 
প্রমাণ পার্থিব জগতে কেউ দিতে পারেনি, এমনকি বহু মানুষ যাঁর 
অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী হয়ে বসে আছে; এমন 
সত্ত্বার জন্য নিজের প্রিয় দুটো বন্ত-জান ও মাল বিসর্জন দেওয়াটা 
মামুলি কোনো কথা না। নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে হবে। একমাত্র নিশ্চিত 
বিশ্বাসীরা ছাড়া এই কাজটা কেউই করতে পারবে না। যাদের অন্তরে 
সন্দেহের রোগ আছে কেবল তারাই এটা থেকে পালিয়ে বাঁচতে নানান 
অজুহাতের অবতারণা করবে। মুখে মুখে "ঈমান এনেছি" বলা 
মানুষগুলো আদৌ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে বিশ্বাস করে কি 
না, আখিরাতে বিশ্বাস করে কি না, সেটার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে 
এই পন্থায়। কারণ, নিশ্চিত বিশ্বাসী একজন মুমিন মহান প্রতিপালকের 
সাক্ষাৎ পেতে, তার নিকটবর্তী হতে ব্যাকুল ও উতলা হয়ে থাকে। আর 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটবর্তী হওয়ার একমাত্র উপায় 
হলো তার সন্তুষ্টি অর্জন করে পৃথিবী থেকে প্রস্থান করা। পৃথিবী তার 
থেকে অনেক দূরে। আর জান্নাত তার আরশের একেবারে নিকটে। 


এ জন্যই পবিত্র কুরআনুল কারিমের একেবারে শুরুতেই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, 


* "তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে 
তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতিও তারা নিশ্চিত 
বিশ্বাসী। তারাই তাদের প্রতিপালকের হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, 
আর তারাই সফলকাম।"(সুরা আল বাকারা : আয়াত ৪-৫) 


মনে প্রশ্ন আসতে পারে-এত কিছু থাকতে প্রাণটাই কেন দিতে হবে? 
কারণটা খুব সহজ ও যৌক্তিক। একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় 
জিনিস হলো-তার নিজের প্রাণ এবং সম্পদ। আর কাউকে সর্বোচ্চ 
পরিমাণে ভালোবাসার প্রমাণ হলো-তার জন্য এই দুটো জিনিসকে 
বিসর্জন দেওয়া। 


(৬৫) 


এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 


এবং সেটা হতে হবে বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ জান-মাল। ভেজাল জিনিস 
তিনি ক্রয় করেন না। এটা তার শান, মান, মর্যাদার সাথে যায় না। 
এমনকি আমরাও ভেজাল জিনিস ক্রয় করি না। তার উদ্দেশ্যে কুরবানী 
করার জন্য একটা চতুষ্পদ জন্তও তো নিখুঁত হতে হয়। কুরবানীর মতো 
একটা ইবাদাতের আড়ালে লুকিয়ে আছে মহৎ একটা শিক্ষা ও 
দিকনির্দেশনা। শাহাদত লাভ করতে চাইলে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। 
এ জন্য মুমিনের উপার্জন হালাল হতে হবে, মানসিকতা সৎ ও উদার 
হতে হবে, নিঃস্বার্থ পরোপকারী হতে হবে, দৃষ্টি ও যৌনাঙ্গের হেফাজত 
করতে হবে, চরিত্র সুন্দর ও মার্জিত হতে হবে, হিংসা-অহংকার-বিদ্বেষ 
পরিত্যাগ করতে হবে, লোক দেখানো ইবাদাত বাদ দিতে হবে-এখন 
সেটা দাওয়াত হোক কিংবা ব্যক্তিগত আমল। বাদবাকি বৈশিষ্ট্য সুরা 
আত তাওবাহর ১১২ নং আয়াতে আছে। 


[৮] 


আদম (আ.)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের কথাই স্মরণ করা যাক। 


একজন উৎকৃষ্ট বস্তু কুরবানী করেছিলেন। আরেকজন নিকৃষ্ট বস্তু 
কুরবানী করেছিলেন। প্রথম জনেরটা গ্রহণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 


"এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি যাতে আল্লাহ 
মু'মিনদেরকে চিনে নিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে 
শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।"(সুরা আল ইমরান : আয়াত ১৪০) 


কথাগুলোকে নিজের সাথে মিলিয়ে নিন। যদি ইতিবাচক ফলাফল 
আসে তবে আপনি সঠিক পথে আছেন। আর যদি নেতিবাচক ফলাফল 
পান তবে জরুরি ভিত্তিতে নিজের ঈমান ও আমলের সংস্কার করুন৷ 
কারণ, আপনার হাতে সময় অতি অল্প। আপনার মৃত্যু কখন চলে আসে 
সেটা আপনি জানেন না। আর যদি এভাবেই আপনার মৃত্যু হয়, তবে 


সেটা হবে মুনাফিকের মৃত্যু। আউজুবিল্লাহ! 


হিদায়াত পাওয়ার পর পুনরায় পথহারা এই মানুষগুলো নিজেরা 
দুনিয়াবিমুখ তো হয়ইনি; উলটো যারা দুনিয়াবিমুখ হয়ে জুহুদ অবলম্বন 
করে চলার চেষ্টা করছে, তাদেরকেও তারা তিরস্কার করে। আড্ডার 
আসরে জুহুদ অবলম্বনকারীদের জীবিকা নির্বাহের বিষয় নিয়ে তারা 
তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। 


জুহদ অবলম্বনকারীরা রাসূল (সা.) এবং সাহাবিগণের (রা.) উদাহরণ 
দেখিয়ে দুনিয়াবি ভোগ-বিলাসিতাকে উপেক্ষা করে চলতে চাইলে সেটা 
নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। 


জুহুদ অবলম্বনকারীরা যদি শিরক-কুফুরির ভূখণ্ড ছেড়ে এমন কোনো 
ভূখণ্ডে হিজরত করে চলে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে বলে মনের 
অভিপ্রায় প্রকাশ করে-যেখানে তুলনামূলক বেশি ইসলামি আইন মেনে 
চলা যাবে, তখন সেটা নিয়ে তারা উপহাস করে। 


জুহুদ অবলম্বনকারীরা যখন বলেন, আমরা শাহাদাতের তামান্না বুকের 
মধ্যে লালন করে অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছি-কবে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে জিহাদের ময়দান থেকে শহীদ 
হিসেবে কবুল করে নেবেন। ভেতরে অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা ও ভয় কাজ 
করে। কারণ, যদি হুট করে মৃত্যু চলে আসে। তাহলে তো আর শহীদের 
মর্যাদা কপালে জুটবে না। পার্থিব জীবন তো একটাই। (৬৭) 


তাই অর্থ-সম্পদের পেছনে ছুটছি না। আত্মসম্মান নিয়ে সচ্ছলতার 
সাথে বেঁচে থাকতে যতটুকু লাগে, আমরা ততটুকুই উপার্জন করব। 
আমরা অল্পতেই সন্তুষ্ট আছি। আলহামদুলিল্লাহ! তখন তারা জুহুদ 
অবলম্বনকারীদের এই প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করে। 


ইসলাম চর্চা করে এমন সবাইকে জিজ্ঞেস করলে তারা জোর দিয়েই 
বলবে আমরা রিজিকের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর ভরসা করি। এই যে 
দাবিটা তারা করে-কি মনে হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই 
কথার প্রমাণ নেবেন না? অবশ্যই নেবেন। 


* "লোকেরা কি মনে করে যে ‘আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে 
অব্যাহতি দিয়ে দেওয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? 
তাদের পূর্বে যারা ছিল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর 
আল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা 
মিথ্যেবাদী।"(সুরা আল 'আনকাবুত : আয়াত ২-৩) 


কারো ঈমানের অবস্থা কেমন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপর 
কারো তাওয়াক্কুল কতটুকু, সেটার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে 
রিজিকের ব্যাপারে তার নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো দেখলে। মুখে মুখে আমরা 
সবাই পাক্কা দ্বীনদার, বুজুর্গ, পরহেজগার, মুত্তাকী, তাওহীদবাদী। কোনো 
মজলিসে ইসলাম নিয়ে কথা বলার সময় মনে হয় আমাদের চেয়ে বড়ো 
দ্বীনদার, বুজুর্গ, পরহেজগার, মুত্তাকী, তাওহীদবাদী আর কেউ নেই। 
কিন্তু তলায় হাত দিলেই টের পাওয়া যায় কে কত বড়ো দ্বীনদার, কার 
আর কে প্রকৃত তাওহীদবাদী। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের খবর 
সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন আমাদের মহান রব। দ্বীনের ব্যাপারে যা 
বলছি আদৌ তা মন থেকে বলছি কি না, যা বলছি তা আমি নিজে মেনে 
চলি কি না, আমার ওপরের ধার্মিকতা আর অন্তরের ধার্মিকতা এক কি 
না, তা তিনি এই দুনিয়াতেই পরীক্ষা করে নেবেন। অবশ্যই অবশ্যই 
নেবেন। এমন পরিস্থিতিতে তিনি ফেলবেন- যে আমাদের আসল 
চেহারাটা প্রকাশ পেয়ে যাবে। (৬৮) 


এখন সেটা মুমিনের চেহারা হোক কিংবা মুনাফিকের। দুনিয়াখোররা সব 
সময় রিজিক নিয়ে ভয়ের মধ্যে থাকে। তারা পর্যাপ্ত রিজিকের ব্যাপারে 
নিশ্চিত হতে চায়। তাই ভবিষ্যতের জন্য অঢেল সম্পদ জমা করতে 
উদগ্রীব থাকে। নূন্যতম ঝুঁকির মধ্যে থাকতে তারা নারাজ। গোল একটা 
বলের গায়ে সজোরে লাথি দিলে যেমন বোঝা যায়-বলের ভেতরে 
বাতাস কতটুকু। এই দুনিয়াখোরদের অন্তরের ভেতরে ঈমানের বাতাস 
কতটুকু আছে সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের ওপর অর্থনৈতিক ও 
শারীরিক কোনো বিপদ-আপদ আসলে। তাদের ঈমান, ইয়াকিন ও 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপর তাওয়াক্কুলের অবস্থা কিরূপ, 
সেটার প্রমাণ পেতে জিহাদের ময়দান ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 
তাদেরকে পরীক্ষা করার দরকার নেই। কারণ, এটা সর্বোচ্চ কঠিন 
পরীক্ষা। বেশি কিছু করতে হবে না, সাধারণ বিষয় নিয়ে পরীক্ষা 
করলেই এদের বাতাস বের হয়ে যাবে। 


যেমন, মোটামুটি কঠোরভাবে দ্বীন পালনের চেষ্টা করে এমন কোনো 
ছেলের কাছে দুনিয়াখোররা মেয়ে বিয়ে দেবে না। কারণ, আগেই বলেছি 
কুফুরি রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি ঠিক ততটুকুই 
উপার্জন করবে, যতটুকু উপার্জন করে সমাজে সম্মান নিয়ে বাঁচা যায়। 
কিন্তু এতে ওই দুনিয়াখোররা সন্তুষ্ট নয়। এমনকি অন্যদেরকেও 
অনুৎসাহিত করে যেন এমন ছেলের কাছে মেয়েকে বিয়ে না দেয়। তারা 
যদি প্রকৃত দ্বীনদার হতো তাহলে প্রথমে ছেলের ঈমানের খবর নিত। 
ছেলের দ্বীনদারিতার খবর নিত। ছেলের চরিত্র কেমন, চোখের 
হেফাজত করে কি না, উপার্জন হালাল কি না, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
নিজেকে উৎসর্গ করার মন-মানসিকতা লালন করে কি না ইত্যাদি 
বিষয়ে খোজ নিত। এসব বিষয়কেই ছেলের যোগ্যতা বিচার করার মূল 
মানদণ্ড ধরত। 


(৬৯) 
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যিনি মৃত্যু ও জীবন মৃষ্টি করেছেন যাতে ভিনি ভোমাদেরকে পরীক্ষা করতে 
পারেন যে, কে ভোমাদের মধ্যে আমন্মের দিক থেকে উ্তম। আবার ভিনি 
মগ্থাপরাক্রমশালী, অভিশয় ক্ষমাণ্ীল। 

(সূরা আল্-সূলক,আয়ানড-২) 
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আঅবশ্যগ্ই আমি ডাকে পথ প্রদর্শন করেছি, হয় মে 
শোকরকারী অথবা অকৃজ্ঞ। 

(মূরা আল-ছইনমান,জ্ায়ান্ড- ও) 


